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সংগঠনের নিরাপত্তা বা সদস্যদের নিরাপত্তা 


যেকোন ভাইকে আমরা যখন জিহাদী কাজে বা সংগঠনে অথবা জামা'আতে, এমনকি কোনো সেলেও 
সম্পৃক্ত করতে চাইব, তখন তাকে কিছু মারহালা অতিক্রম করে আসতে হবে। আজকে আমরা সেই 
ধাপগুলো কী কী? তা নিয়ে আলোচনা করবো। 


কোনো ভাই জিহাদী জামা'আতে নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে বা কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে তার অবশ্যই 
কিছু ধাপ অতিক্রম করতে হবে। এই ধাপগুলো হলো: শত্রু কর্তৃক এই জামা'আত, সংগঠন বা সেলকে 
অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত রাখার জন্য ধারাবাহিক কিছু মারহালা| এই নীতিটি যেমনিভাবে কোনো জামা'আত 
বা সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ঠিক তেমনি প্রত্যেক রাষ্ট্রের উপরও তা প্রযোজ্য। কেননা, যে কেউ 
কোনো রাষ্ট্রের গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ হওয়ার পূর্বে- সে এই রাষ্ট্রের জন্য নিরাপদ ও 
গোয়েন্দা বিভাগে কাজের উপযুক্ত- এই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাকে অনেক ধাপ অতিক্রম 
করতে হয়। এমনিভাবে বর্তমান সময়ে জিহাদী জামা‘আতগুলোর জন্যও এই বিষয়টি অতীব জরুরী 
বিশেষত যে সকল রাষ্ট্র গোয়েন্দা বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী দ্বারা শাসিত হয়। 


বর্তমানে মানুষ তার ভাইয়ের প্রতিও সন্দেহ পোষণ করে থাকে রাষ্ট্রসমূহ তার অঞ্চলগুলোতে প্রতিষ্ঠিত 
শাসনব্যবস্থা রক্ষার জন্য মানুষদের মধ্য থেকে হাজার হাজার, লক্ষ্য লক্ষ্য সৈনিক তৈরি করতে সক্ষম 
হয়েছে। এমনকি সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ হলো- “সেখানে অর্ধেক মানুষ গোয়েন্দা। আর বাকী 
অর্ধেক গোয়েন্দা হওয়ার ফিকিরে আছে।” আপনি লক্ষ্য করুন! গোয়েন্দা বিভাগগুলো এই কথাগুলো 
কিভাবে মানুষের মন-মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিয়েছে! ফলে একজন মানুষ সে নিজের ব্যাপারেও সন্দেহ পোষণ 
করছে। কারো প্রতি সে বিশ্বাস করতে পারছে না। সিরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা এবং অন্যান্য গোয়েন্দা 

ংস্থার উদ্দেশ্য প্রণোদিত এসব প্রচারণার কারণে, বর্তমান সময়ে যে বা যারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য 
কাজ করতে চায়, তারা নড়াচড়া করার সাহসট্ুকুও পায় না। এমনকি সে তার চিন্তা-ভাবনাকে কারো 
সাথে শেয়ার করতেও ভয় পায়। শুধু চিন্তা-ভাবনা অথবা শুধু জিহাদ সম্পর্কে অন্য কারো সাথে কথা 
বলতে সাহস করে না এই প্রোপাগান্ডার কারণে। 


তারা মুসলিমদের হৃদয়ে জিহাদের মানসিকতা হত্যা করছে, তাদের অন্তরে ভয়-ভীতির বীজ বপন 
করছে। সেখানে এমন আরও অনেক প্রবাদ বলা হয়, যেগুলো শাসনব্যবস্থার প্রতি ভয়-ভীতির বীজ 
বপন করে| তারা বলে: সতর্ক হও, সতর্ক হও! আর বল- ইয়া রাব্বাস সাতরা অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌, 
আমাদেরকে গোপন রাখুন, হেফাজত করুন| মিশরীয় ভাষায় অন্য আরেকটি কথাও বলে হয়ে থাকে_ 
101১ ৬ ০:৯1" তথা দেয়ালেরও কান আছে। অর্থাৎ আপনি যখন কথা বলবেন, তখন মনে করা হয় 


৮২২ শর্ট 


সেখানে যেন আড়ি পাতার যন্ত্র রাখা আছে, অথবা মনে করা হয় প্রতিটি ঘরে বা রুমেই আপনাকে 
আড়িপাতার জন্য গোয়েন্দাদের পক্ষ থেকে যন্ত্র লাগানো আছে। 


শহীদ শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. বলেন, আমি তাদের একজনের সাথে বসে কথা বলছিলাম। আমরা 
যখন বিশেষ কোনো কথা বলতাম, তখন সে রেডিওর সাউন্ড উচু করে দিত। অথচ সে তাগুতদের 
থেকে অনেক দূরে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করছে। তারপরও সে রেডিওর সাউন্ড উচু করে দিত। তাকে 
শাইখ বললেন, তুমি এমনটি কেন করছ? 


প্রত্যুত্তরে সে বলল, আমি গণ্ডগোল করছি। কারণ, সেখানে আড়ি পাতার কোনো যন্ত্র থাকলে সেটি যেন 
এই কথাগুলো সংগ্রহ করে আমাদের বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ করতে না পারে। 


তখন শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এমনটি দেখে এবং তাদের অন্তরে যে ভয় ঢুকেছে তা দেখে 
আশ্চর্যবোধ করলেন। তিনি প্রায়শই বলতেন এবং পুনরাবৃত্তি করতেন, “আমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে 
গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে জিহাদের মধ্যে এসে পৌছেছি।” জিহাদ আমাদের 
হৃদয় থেকে এই ভয়-ভীতির অবসান ঘটিয়েছে। ফলে আমাদের হৃদয় এবং চিন্তা-চেতনা থেকে এই 
ভয়-ভীতি দূর হয়ে গেছে। তারপর তিনি বলেন, আপনি যদি আমাকে বলেন যে, আপনার সামনে যে 
লোকটি বসা আছে; সে একজন টমেটো বিক্রেতা অথবা একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা, তাহলে আমার 
কাছে এ দুটি বিষয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 


চিন্তা করুন! সেখানে তার নিকট একজন টমেটো বিক্রেতা ও একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তার মাঝে 
কোনো পার্থক্য নেই। অথচ আমাদের রাষ্ট্রগুলোতে গোয়েন্দা কর্মকর্তা কথাটি দুনিয়াকে আন্দোলিত 
করে, তাকে স্থির বসতে দেয় না| লোকেরা রাষ্ট্রের গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা বাহিনীর কথা শুনলে ভয়ে 
কাঁপতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আগামী প্রজন্ম তাদের অনেকের ভিতর এই ভয়ের নিষ্পত্তি 
হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্ম হলো: ৯/১১ এর বাহিনী। তারা মানুষের অন্তরে থাকা এই ভয়ের অবসান 
ঘটিয়েছে। 


মানুষ পূর্বে ধারণা করত যে, পৃথিবীর যেখানেই কোনো কিছু ঘটুক না কেন, তার পিছনে হয়তো 
আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা “সি.আই.এ” অথবা রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা “কে.জি.বি” এর হাত 
থাকবে। তারা বলে- পৃথিবীতে যাই কিছু ঘটে তার পিছনে “কে.জি.বি” অথবা “সি.আই.এ” এই দুই 

ংস্থার হাত থাকবে। এটি মানুষদের একটি ভয়| আযামেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা এবং রাশিয়ার গোয়েন্দা 

ংস্থাগুলো যেন মনে হয় রব। যিনি উপকার করেন ও ক্ষতি করেন! নাউযুবিল্লাহ। তাদের মধ্যে এটি 
ছিল যে, সবকিছুর পিছনে “কে জি বি” অথবা “সি আই এ” আছে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এখন এই ভয় 
মানুষের অন্তর থেকে প্রায় খতম হয়ে গেছে। প্রথমেই বলতে হবে এটি আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তারপর 
আফগানিস্তান, ইরাক এবং যে সমস্ত রাষ্ট্রে জিহাদ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেসব রাষ্ট্রের মুজাহিদদের রক্তের 
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অবদান। তাঁরা মানুষদের এই মনোভাব পাল্টে দিয়েছে। মানুষরা এই চিন্তাধারা থেকে মুক্তি লাভ 
করেছে। 


সুতরাং প্রতিটি জামা'আত যারা কাজ করতে চায়, মানুষদের নিকট তাদের দাওয়াত পেশ করতে চায় 
বা লোকদের থেকে কাউকে জিহাদী কাজে সম্পৃক্ত করতে চায় অথবা সে নিজে কোনো জামা'আতের 
সাথে মিলিত হতে চায়, তাহলে এই জামা“আত বা জামা'আতের আমীরের উচিত- সে লোকদের নিকট 
তার চিন্তাধারা পেশ করার পূর্বে তাদেরকে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেওয়া এবং ভাইকে “আপনি 
কাজ করার জন্য আমাদের সাথে এসে মিলিত হোন” এই কথা বলার পূর্বে ভাইয়ের কিছু ধাপ অতিক্রম 
করা উচিত। সে যখন এই ধাপগুলো সফলতার সাথে অতিক্রম করবে, তখনই সে কাজে মিলিত হতে 
পারবে। 


এখানকার ভাইয়েরা আফগানিস্তানে যাওয়ার পূর্বে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করে আমাদের নিকট আসতে 
হবে| নিজ নিজ অঞ্চল ও দেশের মাসউলরা ভাইকে পাঠানোর পূর্বে অবশ্যই কয়েকটি ধাপ অতিক্রম 
করতে হবে। তারপর ভাইটি আসবেন। এমনিভাবে ভাইটি কোনো তত্ত্বাবধায়ক অথবা কোনো দিক- 
নির্দেশক ছাড়া আসবে না| তবে এখানে কঠিন সমন্বয় রয়েছে যেকোন অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্যে 
এখন আমরা এই ধাপগুলো নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ্‌। 


প্রথম ধাপ - পর্যবেক্ষণ ও নির্বাচন 


“এই ধাপে সংগঠনের নির্ধারিত কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের মাঝে এবং যাকে সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে তার 
মাঝে তুলনা করা হবে। এখানে যে কোনো মানুষকেই প্রশ্ন করে প্রাথমিক মূল্যায়ন করা হবে। অর্থাৎ 
যেই ভাইটিকে দাওয়াহ দেওয়া হবে তার ব্যাপারে নুন্যতম সেইসব তথ্য জানা থাকতে হবে, যা একজন 
মানুষের সাথে সামনাসামনি পরিচয় না হলেও জানা যায়। আমরা এই ধাপের নাম দিতে পারি - টার্গেট 
নির্ধারণের ধাপ।” 


প্রথমেই যে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে; তা হলো: যে জামা“'আতই দ্বীনের জন্য কাজ করতে চায়, 
সেখানে এই জামা'আতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে। এখন আমরা এই শর্ত এবং 
বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে দৃষ্টি দেব। এইগুলো যদি সেই ভাই বা সদস্যের মধ্যে পাওয়া যাবে, তখন আমরা 
এই কাজের দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশ করব। 


এই শর্তপ্তলো যদি আমরা যে ভাই বা সদস্যকে আমাদের সাথে, লিপার সেলে বা জামা'আতের সাথে 
কাজের জন্য সম্পৃক্ত করতে চাচ্ছি; তার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে না থাকে, তাহলে আমরা আর সামনে না 
বেড়ে এখানেই তথা প্রথম ধাপেই থেমে যাব। অথবা এ শর্ত এবং কাক্তিত বৈশিষ্ট্যগুলো যদি এই 
ভাইয়ের সাথে মিলে যায়, তাহলে আমরা সামনের কাজ শুরু করতে পারি। 


441. 
দ্বিতীয় ধাপ - অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ 


যখন আমাদের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলো ভাইয়ের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া গেলে, আমরা দ্বিতীয় ধাপে 
যেতে পারব। আর তা হলো: এই ভাই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। তো এই তথ্যগুলো কী কী? 


আমাদের এই ভাই সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য জানতে হবে; এগুলোর মাঝে সর্বপ্রথম তথ্য হলো: এই 
ভাইয়ের অতীত সম্পর্কে জানা। এটা জানা খুব জরুরী| 


“ভবিষ্যতে তার উপর প্রভাব ফেলতে পারে; এমন ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় থেকে সে মুক্ত কিনা, তা জানতে 
হবে। যেমন- অতীতে প্রাক্তন রাজনৈতিক কোনো দলের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু, সে কেন দল 
ছেড়েছে, তা সাধারণ মানুষের কাছে অজানা তবে হ্যাঁ, নির্দিষ্ট কিছু মানুষ অথবা কর্তৃপক্ষ এই কারণ 
সম্পর্কে জানে। তার সম্ভাব্য কারণ হতে পারে- সে সংগঠন বা দলের অর্থ আত্মসাৎ করেছে বা চুরি 
করেছে বা অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ করেছে ইত্যাদি। এছাড়া আরও অনেক কারণ হতে পারে। যার অতীত 
এমন, তার গোপন বিষয় প্রকাশ না করার শর্তে শত্রু তার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবনা আছে। 
শত্রু তাকে কাজের জন্য ব্যবহার করবে, আর সেও তার স্বার্থে কাজ করবে।” 


উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, আমরা যে ভাইকে আমাদের কাজে নিতে চাচ্ছি; তার ব্যাপারে অনুসন্ধান 
ও তথ্য সংগ্রহ করে পেয়েছি যে, ভাইটি অতীতে প্রাক্তন রাজনৈতিক একটি দলের সাথে কাজ করত। 
কিন্ত, সে এই দল ত্যাগ করেছে। কেন সে দল ত্যাগ করেছে? আমাদেরকে তার এই দল ত্যাগের 
ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে হবে। এই অনুসন্ধান করাটা অত্যন্ত জরুরী 


তার দল ত্যাগের সম্ভাব্য কারণ, হয়তো সে চোর ছিল অথবা তার কিছু উল্টাপাটা কাজ ছিল; যা এই 
ভাই বা এমনকি একজন সাধারণ মানুষের জন্যও তা মানায় না। তাই তাকে দল থেকে বরখাস্ত করা 
হয়েছে। যদি আমরা এই ধরণের অতীত সম্পর্কে জানতে পারি, তাহলে ব্যক্তির ব্যপারে বলতে পারব 
যে, তার অতীত অধ্যায় স্বচ্ছ নয় বরং কালো। এখন সে যদি জামা'আতের সাথে কাজের জন্য মিলিত 
হয়, তাহলে তার এই অতীত ইতিহাস সাধারণ জনগণ না জানলেও রাষ্ট্র বা তার দল নিশ্চয়ই জানে | 
তাই এই বিষয়টি ভবিষ্যতে আমাদের সাথে কাজের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। এটিও হতে পারে 
যে, রাষ্ট্র এই ব্যক্তির কালো ইতিহাসের পথ ধরে তার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে! তাকে হুমকি- 
ধমকি দিবে যে, সে যদি রাষ্ট্রের সাথে মিলে কাজ না করে, তাহলে তার গোপন বিষয় ফাঁস করে তার 
মান-সম্মান ও সম্ত্রম নষ্ট করবে। হয়ত সে এই হুমকি-ধমকির পর তাদের অনুগত হয়ে তাদের ডাকে 
সাড়া দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করবে ও খেয়ানত করবে। 


যে ভাই আমাদের সাথে জামা'আতে কাজ করবে, তার অতীত ইতিহাস একেবারে স্বচ্ছ এবং নির্ভেজাল 
হতে হবে। তার যেন এমন অতীত ইতিহাস বা এমন দুর্বল পয়েন্ট না থাকে, ভবিষ্যতে শত্রু যা ব্যবহার 
করে তার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। 


₹. শঞ্জ-______» 
আরেকটি বিষয় জানতে হবে: 
“বর্তমান রাজনীতির ব্যাপারে ভাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে 


আর তা জানা যাবে তার নিকটাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, কাজের সহপাঠীদেরকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে। কেননা, 
প্রতিটি ব্যক্তির রাজনৈতিক রুচিবোধ অন্যদের সাথে তর্ক-বিতর্কের সময় প্রকাশ পায়। হয়ত গণতন্ত্রই 
তার নিকট সফল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অধিক উপযুক্ত মনে হয়| অথবা সেটিকেই ক্ষমতায় 
যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম মনে করে থাকে ।” 


অর্থাৎ আমরা তার নিকট আমাদের চিন্তাধারা পেশ করার পূর্বে তার রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা জানা 
থাকা উচিত। ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে তার চিন্তাধারা কী? অথবা জমিনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার 
দ্বীন কায়েম এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তার ভাবনা কী? 


এখন মনে করুন- সে শুধুমাত্র গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল| তাহলে তারপরও আপনি কিভাবে তার 
নিকট জিহাদী পদ্ধতি পেশ করবেন?! 


স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়গুলো তার নিকটাত্মীয় অথবা অন্যান্যদের থেকে প্রশ্ন করে জানতে পারবেন। 
অথবা স্বয়ং আপনিও এই পদ্ধতিতে তার সাথে আলোচনা করে জানতে পারবেন। আপনি আপনার 
চিন্তাধারাকে কোনো কমিউনিস্ট, জাতীয়তাবাদী অথবা এমন কারো নিকট পেশ করতে পারবেন না। 
আপনি শুধুমাত্র যার মধ্যে উপযুক্ত শর্তগুলো বিদ্যমান থাকবে, তার নিকটই আপনার চিন্তাধারা পেশ 
করবেন। যেমন আমরা মুজাহিদীনরা কীভাবে আমাদের দাওয়াত পেশ করতে পারি? 


যাকে আপনি ছোট বেলা থেকেই চিনেন। আপনার যে বন্ধু আপনার সাথে মসজিদে নামায পড়তে যায়। 
এরা হল আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষ। এরাই মানুষদের মধ্য থেকে আমাদের সবচেয়ে কাছের 
মানুষ, যাদের নিকট আপনি আপনার চিন্তাধারা পেশ করতে পারবেন। কিন্তু, আপনি কীভাবে তাদের 
নিকট এই চিন্তাধারা পেশ করবেন? 


এই ভাইয়ের নিকট আপনি আপনার চিন্তাধারা পেশ করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা প্রয়োজন। আপনি 
একজন ভাইয়ের মধ্যে কল্যাণ ও সততা দেখে তার প্রতি আপনার আশা জেগেছে। আর আপনি তার 
সাথে আলোচনা বা কথা বলার দ্বারা তার চিন্তাগত দিকগুলো জানতে পারবেন। সে কিভাবে ভাবে? সে 
জিহাদকে কিভাবে দেখে? তাগ্ততদের কিভাবে দেখে? ইসলামকে কিভাবে দেখে? গণতন্ত্রকে কিভাবে 
দেখে? তার মুসলিম ভাইদেরকে কিভাবে দেখে? এ সব বিষয় সম্পর্কে আপনি তার সাথে আলোচনা 
ও কথা-বার্তার মাধ্যমে জানতে পারবেন। আপনি যখন তার মধ্যে সততা ও কল্যাণ দেখতে পেয়ে তার 
প্রতি আশান্বিত হবেন, তখন সেও আপনার সাথে সম্মতি দিবে, আপনার সাথে মিলবে এবং আপনার 


২২২ শীর্ধ- 


চিন্তাধারা লালন করবে | তখনিই আপনি আস্তে আস্তে আপনার চিন্তাধারা তার নিকট পেশ করতে শুরু 
করেন। 


আপনি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, জিহাদের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? 


সে আপনাকে বলবে, আল্লাহ্র শপথ আমি জিহাদকে ভালবাসি। জিহাদ-ই এই জমিনে আল্লাহ্‌র দ্বীন 
প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় 


এমনও হতে পারে যে; আপনি তাকে জিজ্ঞেস করেছেন, জিহাদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? 
তখন সে হয়তো বলবে, আমি গণতন্ত্রকে জমিনে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যম মনে করি। 


আর সে যদি হিজবুত তাহরিরের হয়, তাহলে সে বলবে, আমি সামরিক সাহায্যকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যম 
মনে করি। তখন সে অন্যদের থেকে নুসরাহ অর্থাৎ সাহায্য চাইবে। 


এমনও হতে পারে যে, সে ইসলাহী সালাফিদের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে সে আপনাকে বলবে, আমরা কিছু 
ংস্থা এবং মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করে মানুষদেরকে দাওয়াত দিয়ে সমাজকে ইসলামী সমাজ করে ফেলবো 
তারপর আমরা রাষ্ট্র গঠন করব। 


কেউ এমনও বলতে পারে যে, আমরা তারবিয়া-তাসফিয়া বা মানুষদেরকে উত্তম শিষ্টাচারের মাধ্যমে 
সংশোধন করব। তারপর তারা একেকজন আবু বকর ও উমর রাযি.-এর মত ঈমানের অধিকারী, 
উসমান রাযি.-এর মত লজ্জাশীল, আলী রাযি.-এর মত সাহসী হয়ে যাবে। আর এদেরকে দিয়েই তখন 
সমাজ গঠন করা হবে। আর আমরা যদি এভাবে এই ধরণের ঈমান ও দ্বীন নিয়ে সমস্ত মুসলিমদের 
নিকট পৌঁছতে পারি, তাহলেই আমরা ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে পারব। তবে বাস্তবতা হচ্ছে এটি 
কখনো হবে না যে, বর্তমানের লোকেরা সাহাবাদের যুগের ন্যায় হয়ে যাবে। 


আপনি এই আলোচনা-পর্যালোচনার দ্বারা তার দৃষ্টিভঙ্গি কী তা জানতে পারবেন। তারপর আপনি যদি 
দেখেন যে, সে জিহাদী কাজের প্রতি আগ্রহী, তাহলে আপনি তাকে জিহাদী কোনো অপারেশন অথবা 
যে কোনো জায়গার জিহাদী কোনো ভিডিও দেখাবেন। পাশাপাশি আপনি তখন তার প্রতিক্রিয়া কি, তা 
লক্ষ্য করুন| আপনি ভিডিওটি ছেড়ে দিয়ে তার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকুন, আর লক্ষ্য করুন- তার 
প্রতিক্রিয়া কেমন হয়? সে কি বলে? সে কি অনুপ্রাণিত হয়ে আপনাকে কিছু বলতে পারে? হয়তবা সে 
তাঁদেরকে গালি দিতে পারে অথবা এঁদের ব্যাপারে ভাল বলতে পারে? 


যাইহোক, এই পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে আপনি তাকে জানতে পারবেন। সামনে আমরা আপনি তাকে 
কীভাবে সৈনিক বানাতে পারবেন এবং কীভাবে তার চিন্তাধারা সম্পর্কে অবগত হবেন, তা নিয়ে 
আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ্‌। 


এমনিভাবে “তার বর্তমান চিন্তার দিকও জানতে হবেঃ 


৮২ শা 


ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারা জেনে রাখা অপরিহার্ষ। কেননা, এটি হল সেসব বিষয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়, যেগুলোর উপর সদস্যদের এঁক্য এবং শৃঙ্খলা নির্ভর করে। অর্থাৎ আমাদের মানহাষের ব্যাপারে 
তার স্বচ্ছতা” 


হে ভাইয়েরা! আমরা যখন মানহায নিয়ে কথা বলব, তখন আমাদের মানহায যেন সুস্পষ্ট হয়। বিশেষ 
করে কাজের সময় তা স্পষ্ট হতে হবে। যে আপনার সাথে কাজ করবে, সে আপনার মানহাযের 
পরিপন্থী হতে পারবে না| আপনি যে মানহাযে বিশ্বাসী সংগঠন বা সেলে যারা আপনার সাথে কাজ 
করবে, তারাও অবশ্যই এক মানহাযের উপর হতে হবে| যাতে মতবিরোধ না হয়। কারণ, মানহাযের 
ভিন্নতা কাজ নষ্ট করে। অনেক সময় আপনি তাদের কারো সাথে কোনো অপারেশন আছেন। তখন 
আপনাদের একজন এই পুলিশটিকে কাফের মনে করে। অন্য আরেকজন একে কাফের মনে করে না। 
একজন এই তাগুতকে হত্যা করা বৈধ মনে করে| অপরজন তাকে হত্যা করা বৈধ মনে করে না। 
নিঃসন্দেহে এটি জিহাদী ও সংগঠনের কাজে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। 


এই জন্যই জিহাদী আন্দোলন; অন্যান্য আন্দোলনের সাথে একত্রিত হওয়া কঠিন। কেননা, এই 
আন্দোলনগুলোর মাঝে অনেক ভিন্নতা আছে। তাই জিহাদী আন্দোলন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের 
আন্দোলনের সাথে একত্রিত হতে পারে না| কেননা, জিহাদী আন্দোলন মনে করে যে, মুসলিম সমাজ 
গঠনের একমাত্র পথ হল জিহাদ। আর ইখওয়ানুল মুসলিমীন মনে করে, গণতন্ত্রই ইসলাম প্রতিষ্ঠা 
করতে পারে। এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টি মানহায। তাহলে কিভাবে তারা মিলতে পারবে? নিঃসন্দেহ 
তারা কখনো মিলতে পারবে না। 


কেউ বলতে পারে যে, কোন কোন পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোন জামা'আতেরর সাথে 
একত্রিত হওয়াটা সম্ভব। এমনকি আমাদের মানহায ভিন্ন হলেও। আমরা তার সাথে এক হয়ে এই 
তাগ্ুতকে হটাবো। তারপর আমরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবো| কিন্তু নিশ্চিত জেনে রেখো ভাই, 
অচিরেই এই একাত্মতার ফলাফল হবে জিহাদী কাজের অধঃপতন 


ইখওয়ানুল মুসলিমীনের পরাজয় অথবা সিরিয়াতে তাদের জিহাদ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অন্যতম একটি 
কারণ হল এই যে, তারা সিরিয়াতে নুসাইরি শাসন ব্যবস্থার পতনের জন্য জাতীয়তাবাদী এবং বামপন্থী 
কিছু দলের সাথে এক হয়েছিল। এই একাত্মতার পরিণতি হয়েছিল সিরিয়াতে জিহাদী কাজের 
অধঃপতন। 


সাধারণভাবে জিহাদী চিন্তার মানহায তার পরিপন্থী মানহাযের সাথে মিলিত হতে পারে না। কেননা, 
সেখানে অবশ্যই একটি অপরটির সঙ্গে সংঘর্ষ হবে। শুরুতে সংঘর্ষ না হলেও শেষে সংঘর্ষ হবেই। 


“সুতরাং মানহায, চিন্তাধারা স্পষ্ট হওয়া এবং সংগঠনের সকল সদস্যরা তা গ্রহন করে নেওয়া হলে 
সংগঠনের সদস্যদের মাঝে যে বিষয়গুলোতে মতবিরোধের সম্ভাবনা আছে, সেগুলোও গ্রহণযোগ্য 
মতবিরোধ হিসাবেই বিবেচ্য হবে।” 
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মানহায এবং চিন্তাধারা এক হওয়া ও সকলেই তা গ্রহণ করা; সংগঠনের সদস্যদের মাঝে মতবিরোধ 
কমিয়ে আনে। তারা যখন এক দৃষ্টিভঙ্গি এবং এক চিন্তাধারা নিয়ে থাকবে, তখন সেখানে তাদের মাঝে 
মতবিরোধ থাকবে না। আর যদি সেখানে মতবিরোধ থাকেও, তবে তা গ্রহণযোগ্য বিরোধের সীমার 
ভিতরেই থাকবে। সেগুলো খুব কঠিন মতবিরোধ হবে বা এমন মতবিরোধ হবে না; যেগুলোর সাথে 
একত্রিত হওয়া অসম্ভব। গ্রহণযোগ্য মতবিরোধ অনেক সময় হয়ে থাকে, মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলোর 
ক্ষেত্রে। 


তবে সাধারণ মানহায এবং সাধারণ মূলনীতি সমূহের ক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ থাকতে পারবে না, 
যাতে কাজ ধারাবাহিকভাবে চলতে পারে। এটিই হল মানহাযের রূপরেখা, যার উপর ভিত্তি করে কখনো 
অনেক বড় মতবিরোধ তৈরি হয়। 


আগের কথায় ফিরে আসি, কোন ভাইকে দাওয়াহ দেবার আগে তার সম্পর্কে আমাদের যে সমস্ত তথ্য 
গ্রহ করা প্রয়োজন, সেগুলোকে আমরা কয়েক ভাগে ভাগ করতে পারি। যাতে করে প্রাক্তন 
পয়েন্টগুলি নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি- 


এই ভাই সম্পর্কে আমাদের কী কী তথ্যের প্রয়োজন? আমরা কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি? যে 
ভাইকে আমরা আমাদের সাথে কাজের জন্য সম্পৃক্ত করতে চাচ্ছি; এ ভাইয়ের ব্যাপারে আমাদের 
একটি সুস্পষ্ট ধারণা তৈরী হওয়ার জন্য আমাদের কী কী তথ্য প্রয়োজন? এই তথ্যগুলোর ভিত্তিতেই 
আমরা এই ব্যক্তির উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারব। 


প্রথমত: এই ব্যক্তির শৈশবকাল। আর গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এমনটাই করে থাকে যখন তারা চায় যে, 
কোনো একজন কর্মকর্তাকে বা একজন গোয়েন্দাকে সৈন্য বানাবে। তখন এই সংস্থাগুলোর জন্য এই 
ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধান করা আবশ্যক যাতে কোন তার দুর্বল পয়েন্ট বের করতে পারে। 
তারা যখন তার কোন দুর্বল পয়েন্ট জানতে পারবে, তখন তারা এর মাধ্যমে এই ব্যক্তির নিকট পৌঁছাতে 
পারবে। যেমন- একজন লোক তার মধ্যে নারীদের ব্যাপারে দুর্বলতা আছে। তখন তারা তার নিকটে 
নারী নিয়ে আসবে। কারো মাঝে আছে মালের ভালবাসা, তখন তারা তার সামনে মাল পেশ করবে। 
আবার কেউ আছে যে, সে প্রসিদ্ধ হওয়াকে পছন্দ করে। তখন তারা তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করবে 
ইত্যাদি 


এমনিভাবে জানতে হবে- পড়ালেখাকালীন সময়ে তার সহপাঠীদের এবং প্রাক্তন বন্ধুদের মাঝে তার 
অবস্থান কেমন ছিল? সে বন্দী হয়ে থাকলে, কেন বন্দী হয়েছিল? পূর্বে কোনো সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত 
থাকলে; তা পরিত্যাগ করার কারণ কী ছিল? আরো জানতে হবে- তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা, তার 
পড়ালেখার অবস্থা, তার পরিশ্রম এবং তার অন্যান্য দক্ষতা যা তার ভাল আয়ত্তে আছে। অনুরূপভাবে 
তার স্ত্রী-সন্তান, পাড়া-প্রতিবেশী, বর্তমান বন্ধু-বান্ধব| দেশ-বিদেশ সফর ও সফরগুলোর কারণ কী 
ছিল? তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত? ইত্যাদি। এই সবগুলো বিষয়েই আপনাকে তথ্য সংগ্রহ করতে 
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হবে| যাতে করে আপনি এই ভাইয়ের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এভাবে আমরা সাধ্যানুযায়ী 
অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারব, ইনশা আল্লাহ। 


এই তথ্যগুলো ব্যক্তির অজান্তেই পরোক্ষভাবে সংগ্রহ করা যাবে । সেখানে অনেক পদ্ধতি আছে, যেগুলোর 
দ্বারা আমরা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারব। নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো দ্বারা আমরা তথ্য 
গ্রহ করতে পারি- 


একটি পদ্ধতি হলো: উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে যারা চিনে তাদেরকে প্ররোচিত করার মাধ্যমে | কিন্তু, কথাবার্তায় 
এই বিষয়টি তাদেরকে না বুঝিয়েই করতে হবে। 


এমনিভাবে আমরা এই ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব, সাথীগণ, নিকটাত্মীয়দের কাছে গিয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করবো। কিন্তু, আমাদের জিজ্ঞেস করার পদ্ধতি এমন হবে যে, আমরা কিছু জানতে চাচ্ছি; এই ব্যাপারে 
তাদেরকে কোনো ম্যাসেজ দেওয়া যাবে না। ফলে আপনার প্রশ্নের কারণে আপনি প্রকাশ হবেন না, 
পরিচিতও হবেন না এবং আপনার লক্ষ্যও জানতে পারবে না। 


আরেকটি পদ্ধতি হলো: গোপন অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি| তার চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করা। তার 
কর্মক্ষেত্র কোথায়? সে কোথায় যায়? কোথায় থেকে আসে? তার যোগাযোগ কার সাথে? হতে পারে 
আপনার সাথে তার সম্পর্ক হওয়ার পূর্বে সে আসলে একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তী বা একজন তদন্ত 
কর্মকর্তা ছিল। কিন্তু, আপনি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে পারবেন, কে এই লোক? কোথায় 
যায়? কোথায় থেকে আসে? কাদের সাথে সাক্ষাত করে? এভাবেই আপনি এই মানুষটির বাস্তবতা 
সম্পর্কে জানতে পারবেন| 


এটি আমাকে কানাডার ভাইদের যা হয়েছিল, তা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখানে একটি মসজিদের একজন 
ইমাম ছিল। সে নিজেকে শাইখ বলে প্রকাশ করত। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে সে একজন গোয়েন্দা ছিল| সে 
কানাডিয়ান গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা ছিল। ভাইয়েরা তাকে বিশ্বাস করেছিল। তারপর সে ভাইদেরকে 
উপর যে নিরাপত্তা যাচাই করা উচিত ছিল, তা তারা করে নি। অনেক সময় এমনও হয় যে, এই ব্যক্তি 
অনেক বছর যাবৎ তাদের গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করছে। তারপর আপনি তাকে আপনার ভাই মনে 
করে তার নিকট আপনার পরিকল্পনা ও উদ্দিষ্ট কাজ প্রকাশ করবেন। তারপর যখন ব্যাপারটি চূড়ান্ত 
হবে, পরিকল্পনা ও কাজ সম্পন্ন হবে, তখন সে আপনাকে ধরিয়ে দিবে। 


এমনিভাবে রেকর্ডস (নথিপত্র) এর পদ্ধতিতেও জানতে পারি, যদি সে পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয়। 
বিশেষ করে নাগরিক অবস্থাদির যে রেকর্ডস আছে, সেগুলো দেখেও আমরা তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ 
করতে পারি। 
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এভাবেই আমরা পূর্ববর্তী বিষয়গুলোর ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। আর যখন তার মধ্যে এমন 
কিছু পাওয়া যাবে; যা ইঙ্গিত দেয় যে, সে কাজের অযোগ্য, তখন আমরা তার তথ্য জানা থেকে বিরত 
থাকব। 


সর্বশেষ আপনাকে একাধিক ব্যক্তি থেকে এই তথ্যগুলোর সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। 


আমরা এই ভাই সম্পর্কে যে তথ্যগুলো সংগ্রহ করব, সেগুলোর ব্যাপারে একাধিক ব্যক্তি থেকে নিশ্চিত 
হতে হবে| শুধু একজন ব্যক্তি থেকে জানলে হবে না। যেন আমরা এ ব্যক্তি সম্পর্কে একজন যা বলেছে 
এবং অন্য আরেকজন যা বলেছে, তার মাঝে মিলিয়ে দেখতে পারি। তখন সেখানে তথ্যের মাঝে আর 
কোনো বৈপরীত্যও থাকবে না| যেমনটি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো একজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার 
সময় করে থাকে। তারা তাকে বারবার জিজ্ঞেস করবে। আজকে তারা নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন করবে। এক 
মাস পর এসে আবার সেই প্রশ্নগুলোই করবে। তারা এমনটা করবে এটা দেখার জন্য যে, প্রশ্নগুলোর 
উত্তরে সেখানে কোনো গরমিল বা ভিন্নতা আছে কিনা? 


তাই প্রতিটি ভাইয়ের জন্য উচিত- চলাফেরার সময় সে তার নিরাপত্তার জন্য একটি ভাল নিরাপত্তা 
কাহিনী তথা কভার স্টোরি বানিয়ে রাখা। ফলে সে যখন শক্রর হাতে ধরা পড়বে, তখন সে তা তার 
নামের ন্যায় সেটি মুখস্থ রাখবে | কেননা, অচিরেই তাকে প্রথমবার প্রশ্ন করা হবে, তারপর দ্বিতীয়বার 
সবগুলোকে মিলিয়ে দেখবে। এভাবে তারা যখন কোনো ভিন্নতা পাবে, তখন তারা জানতে পারবে যে, 
আপনি তাদের সাথে মিথ্যা বলছেন। এ কারণেই কোন ভাই কোনো জায়গায় যাওয়ার পূর্বে তার নিকট 
তার চলাফেরার একটি পরিপূর্ণ কাহিনী থাকতে হবে| যদি সে গ্রেফতার হয়, তাহলে সে কী বলবে? 
এবং সে কেমন আচরণ করবে? তথা কিভাবে অভিনয় করবে? 


পূর্বোল্লিখিত দু'টি ধাপ শেষ হওয়ার পর তাকে শ্রেণীবদ্ধ করে ফেলতে হবে, এভাবে যে, 


আমরা যখন এই বৈশিষ্ট্যগুলো একত্রিত করব, তখন তার নাম লেখে তাকে শ্রেণীবদ্ধ করে ফেলতে 
হবে| সে কি এই কাজের যোগ্য না অযোগ্য? যদি সে এই কাজের যোগ্য হয়, তাহলে আমরা তাকে 
নিয়ে তৃতীয় ধাপে যাব| আর যদি এই দুই ধাপের পর মনে হয় যে, সে এই কাজের যোগ্য না, তাহলে 
আমরা পরবর্তী ধাপে না যেয়ে এখানেই থেমে যাব। তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও এখানেই 
থেমে যাব| কেননা, সে কাজের অযোগ্য 


তৃতীয় ধাপ - সম্পর্ক তৈরি করা 


আমাদের সামনে যখন এই বিষয়টি স্পষ্ট হবে যে, এই ভাই জিহাদী এবং সংগঠনের কাজের যোগ্য, 
তখন আমরা তার সাথে সম্পর্ক তৈরি করব। 
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আমরা তার সাথে কিভাবে সম্পর্ক তৈরি করব? 


“এই স্তরে মাদ*উকে এই দ্বীনের চাহিদা বোঝানোর জন্য তার সাথে দা'ঈর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে 
এবং অভিন্ন চিন্তাধারা গঠন করতে হবে| যেন সেগুলোর আলোকেই কাজ অব্যাহত থাকে । আর সম্পর্ক 


এই ধাপে আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, ভাইটি কাজের যোগ্য। এখন এই ভাইয়ের নিকট নিরাপত্তা বিষয়ক 
মাস’উল অথবা সংগঠনের কাজে সম্পৃক্ত কোনো ভাই অথবা দা'ঈ ভাই তার নিকট যাবে। তারপর 
তার নিকট চিন্তাধারা পেশ করবে। 


কিন্তু, আমাদের এখানে সতর্ক থাকতে হবে যে, আমরা ভাইয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র দ্বীনের গভীর সম্পর্ক 
তৈরি করবো। ব্যক্তি বা আমীরের মিত্রতা রোপণ করবো না। আমরা তার অন্তরে আল্লাহএবং তাঁর 
রাসূলের ভালোবাসা রোপণ করবো। তাই সে যেন এই দ্বীনের সাথে সম্পর্ক করে| তার সম্পর্ক যেন 
কোন ব্যক্তি, অথবা আমীর কিংবা যে ভাই তাকে দাওয়াত দিয়ে সাংগঠনিক কাজের সৈনিক বানিয়েছে, 
তার সাথে না হয়। কেননা, আল্লাহতা'আলা না করুন, যদি এই ব্যক্তির পতন হয় বা সে দ্বীন থেকে 
পিছনে ফিরে যায় অথবা মারা যায়, তাহলে কি জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবে? বন্ধ হবে না। 


আমরা চাই ভাইকে এমন এক রজ্জুর সাথে সম্পর্ক করিয়ে দিতে, যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। আমরা 
তো ভাইকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক করিয়ে দিতে চাই। 


এখন কিছু ইসলামী জিহাদী জামা'আত আছে যারা জিহাদকে ছেড়ে দিয়েছে। যেমন- জামা'আতে 
ইসলামসহ আরও অন্যান্য কিছু দল। এমনকি বড় বড় জিহাদের চিন্তাশীল পর্যন্ত এমন আছে, যারা 
জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তাদের এই ছেড়ে দেওয়া জিহাদের মধ্যে কোনো প্রভাব 
ফেলতে পারে নি। কেননা, মানহাযের সাথে সম্পৃক্ত ভাইয়েরা আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাথে সম্পর্ক করেছে, 
তারা ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক করে নি। যদি তারা ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক করত, তাহলে এই ব্যক্তিদের 
জিহাদ থেকে ফিরে আসার কারণে, অনেকেই জিহাদ থেকে ফিরে আসত। তাই আমরা ভাইকে আল্লাহ্‌র 
সাথে সম্পর্ক করে দেব| আমরা তাকে এই শিষ্টাচারের উপর গঠন করব যে, আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য 
এভাবে এভাবে কাজ করতে হবে। এমনকি যে তাকে শিক্ষা দিবে সে বলবে; “জীবিত কেউই ফিতনা 
থেকে নিরাপদ নয়” পবিত্র হাদিসের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাসেজটি যেন তার হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে। তার 
মন-মানসিকতায় এই কথা থাকবে যে, মানুষ যতক্ষণ জীবিত আছে, ততক্ষণ সে নিরাপদ নয়। সুতরাং, 
আমরা তাকে ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পৃক্ত করাবো না| সে আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাথে সম্পর্ক করবে, আল্লাহ্‌র 
দ্বীনের মিত্রতাকে আঁকড়ে ধরবে। তাহলে কাজ ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে | এমনকি তাকে যে 
সৈনিক বানিয়েছে সে ভাই বা এই আমীর যদি মারাও যায়, তারপরও অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ চলতে 
থাকবে। 
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ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক হলে ব্যক্তি শেষ হয়ে গেলে কাজও শেষ হয়ে যায়৷ আর আমরা এটি চাই না। 
আমরা চাই ব্যক্তি চলে গেলেও কাজ চলতে থাকবে | আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এটি জিহাদী জামা'আত 
গুলোর মধ্যে আছে। বিশেষ করে তানযীম আল-কায়েদার মধ্যে আছে। কেননা, জিহাদ ব্যক্তি, নেতা, 
আমীর বা সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত নয়। জিহাদী জামা*'আতগুলোর সদস্যদের সম্পর্ক শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র 
সাথে, এই দ্বীনের সাথে এবং এঁ মূলনীতিগুলোর সাথে যেগুলোর প্রতি সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, ও 
যেগুলোর জন্য সে কোরবানি করেছে। সুতরাং, কিছু ব্যক্তি মারা যাওয়া বা আমীরকে শহীদ করে ফেলা, 
এগুলো জিহাদী কাজের ধারাবাহিকতায় কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। নিঃসন্দেহে জিহাদ কিয়ামত 
পর্যন্ত চলতে থাকবে। 


এখন প্রশ্ন হলো- আমরা এই সম্পর্কটা কীভাবে তৈরি করব? 


কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর দ্বারা এই ব্যক্তি জিহাদী এবং সাংগঠনিক কাজে সুশৃঙ্খল হয়ে উঠে এবং 
জামা'আতের কাজের সাথে দৃঢ় ও মজবুত সম্পর্ক তৈরি হয়। এমন কিছু বিষয় হলো: 


“সদস্যকে জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ত করার এবং জামা'আতের চিন্তাধারা ও আশা-আকাজ্ষা বহনে 
অংশ নেওয়ার জন্য সামাজিক সম্পর্ক থাকতে হবে।” 


এই নতুন ভাইটি সাথে জামা'আতের সম্পৃক্ত থাকবে সামাজিক, পারিবারিক ইত্যাদি সম্পর্কের ন্যায়। 
আর তা হবে এভাবে যে, সে জামা'আতের সদস্যদের সাথে জামা'আতের চিন্তাধারা ও আশা আকাঙ্ক্ষা 
লালন করবে। 


সেই সাথে “দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজের পদ্ধতিকে এক করার জন্যও চিন্তাগত সম্পর্ক থাকতে হবে।” অর্থাৎ 
আমাদের মাঝে ও তার মাঝে সম্পর্ক স্থাপনকারী হবে চিন্তাধারা ও কাজের সঠিক পদ্ধতি। যাতে 
দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজের পদ্ধতি ভিন্ন না হয়। 


এমনিভাবে আরেকটি বিষয়েও গুরুত্ব দিতে হবে যে, আমরা মাঝে মাঝেই এই ভাইটিকে বিভিন্ন পরীক্ষা 
করে দেখবো| “যাতে তার স্বভাবজাত যোগ্যতা, শারীরিক যোগ্যতা ও মেধার যোগ্যতা নিশ্চিত জানতে 
পারি| সেই সাথে তার সাইক্লোজিক্যাল পরিক্ষা করতে হবে। যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় ও পরিমাপ করা 
যায় তার তথ্য গোপনের সক্ষমতা, আবেগের নিয়ন্ত্রন, সহযোগিতার মানসিকতা, উত্তম আচরণ, 
আখলাক, আধ্যাত্মিক অবস্থা এবং উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে তার পারদর্শিতা ইত্যাদি|” 


এরপর আমরা ভাইয়ের সাথে আমাদের সম্পর্কের আলোকে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারব। আমরা 
ভাইকে শ্রেণীবদ্ধ করে যথাযথ শাখায় নিয়োগ দিতে পারব। কারণ, প্রতিটি ভাইই একজন যোদ্ধা বা 
একজন মিডিয়া কর্মী অথবা একজন নিরাপত্তা বা তদন্ত কর্মী হতে পারবে না। আর আমি প্রথমেই 
বলেছি নিরাপত্তা অধিকাংশ মানুষের মধ্যে একটি স্বভাবজাত অনুভূতি। নিরাপত্তা একটি স্বভাবজাত 
বিষয়; যা মানুষের সাথে জন্ম নেয়, তার স্বভাবই এমন হবে। কখনো কখনো সে তা অর্জন করতে 
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পারে। শিক্ষা ও পড়া-শোনার মাধ্যমেও অর্জন করা যায়। এর দ্বারা নিরাপত্তা রক্ষার যোগ্যতা তৈরী হয়। 
কিন্তু, অভিজ্ঞতার আলোকে যা বুঝে আসে, তা হলো: নিরাপত্তা অনুভূতি হল একটি প্রতিভা। এটি 
একটি স্বভাবজাত যোগ্যতা, যা মানুষ জন্মগতভাবে অর্জন করে থাকে। 


যেমন রাফাত হাজ্জান যে মিসরীয় গোয়েন্দা সংস্থার কর্মী ছিল। তার সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে 
বলেছি, সে কোনো ধরণের অনুশীলন ছাড়া স্বভাবগতভাবেই এমন ছিল। তাকে মিসরীয় গোয়েন্দা 
ংস্থার লোকেরা দেখে বলেছিল যে, তুমিই এই কাজের যোগ্য। তুমি ইসরাইল গিয়ে একজন ইহুদী 
সেজে সেখান থেকে আমাদের নিকট তথ্য নিয়ে আসো। 


আমরা যে যেই বিভাগের উপযুক্ত, তাকে এ বিভাগেই নিয়োগ দেব। যেমন- একজন ভাই তথ্য গোপন 
রাখতে পারে না, আমরা তাকে প্রকাশ্য সদস্য বানাব। এটা আবশ্যক নয় যে, তাকে বহিরাগত কাজের 
মাসুল হতে হবে| তবে সিক্রেট কাজগুলোর দায়িত্ব তাকে দেওয়া কোনভাবেই উচিত হবে না। কারণ, 
এই ব্যক্তি তথ্য বা গোপন বিষয়গুলো গোপন রাখতে পারে না। যা অচিরেই অনেক বড় বিপদ হয়ে 
দাঁড়াবে। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিকে তার অধিক কথার কারণে কোনো ক্ষমতা বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ 
কাজের দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। 


পাকিস্তানে এমন অনেক সমস্যা হয়েছে। অনেক ভাই বন্দী হয়েছে শুধু এই জন্য যে, লোকেরা বেশী 
কথা বলে। লোকদের স্বভাবই হল বেশী কথা বলা| এ তার বন্ধুকে বলে, ও তার বন্ধুকে বলে, এ তার 
ভাইকে বলে। তারপর এভাবেই খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। আপনি যখন কথা বলেন, তখন আপনি আমার 
নিকট নির্ভরযোগ্য । আমি মনে করি- আমার ভাই কখনোই প্রতারণা করতে পারে না। কিন্তু কখনো 
আপনি এমন কিছু লোকের সামনে কথা বলেন, যারা সবাই নির্ভরযোগ্য নয়। সেখানেই বিপত্তি ঘটে। 
তাই মানুষের উচিত- সে যেন সর্বদা গোপন বিষয় গোপন রাখে। আরবরা বলে থাকে “গোপন বিষয় 
যখন দুইজন থেকে বেরিয়ে যাবে, তখন তা আর গোপন থাকবে না।” তোমার থেকে যখন গোপন 
বিষয় বেরিয়ে যাবে, তখন তুমি নিশ্চিত থাক যে, এটি আর গোপন নেই। যতক্ষণ এটি শুধুমাত্র তোমার 
অন্তরে ছিল, ততক্ষণ এটি গোপন ছিল। 


অনেক কাজ যেগুলো শুধুমাত্র কথার কারণে ব্যর্থ হয়েছে। সিরিয়াতে জিহাদী কাজের অনেক পরিকল্পনার 
খবর গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে পৌঁছে গেছে। সিরিয়াতে জিহাদী কাজ প্রকাশ হয়ে গেছে, তার কারণ 
ছিল সেখানে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের একজন বড় নেতা; সে তার স্ত্রীর সাথে সিরিয়ায় কাজের 
পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলত। অতঃপর তার স্ত্রী সেগুলো নিয়ে কথা বলত। তারপর যেকোন মাধ্যমে 
হোক তা সিরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার কাছে পৌঁছে যেত। এই লোক তার স্ত্রীর নিকট গোপন বিষয় 
প্রকাশ করার কারণে, সিরিয়াতে কাজের প্রতিটি পরিকল্পনাই গোয়েন্দা সংস্থার কাছে চলে যেত। তখন 
এই গোপন বিষয় প্রকাশের কারণে জিহাদ পরিপূর্ণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। 
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এই বিষয়গুলো সব যাচাই হবার পর আমরা ভাইয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিব, সে কি প্রকাশ্য সদস্য হবে 
না গোপন, না সে একজন নেতা হবে? 


সেকি একজন নেতা হওয়ার যোগ্য কিনা। ভাইয়েরা- এই বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে যে, যুদ্ধের 


রণাঙ্গনই নেতা/কমান্ডার তৈরি করে। আমীররা নেতা তৈরী করে না। নেতা তো সেই যে নিজেকে 
অন্যদের উপর আরোপ করতে পারে। অর্থাৎ অন্যদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। 


যুদ্ধের মাঠে নিজেকে কিভাবে প্রয়োগ করবেন? 


যুদ্ধে যখন বিপদ নেমে আসে তখন সঠিক নেতৃত্ব প্রকাশ পায়। যেমন- দাউদ আ. যুদ্ধের রণাঙ্গন থেকে 
বের হয়ে রাজা হয়ে গেলেন। যুদ্ধের রণাঙ্গনই তাকে নেতা বানিয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেছেন- 


১১৩৭ হা BET এ 59515 085 
“দাউদ জালৃতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য...” (সূরা বাকারাহ: ২৫১) 
যুদ্ধের রণাঙ্গন, বিভিন্ন ঘটনা এবং দায়িত্বশীলতা এগুলোই মানুষকে আমীর বানিয়ে তুলে, এগুলোই 
নেতা বানায়। যদিও অনেকে বলে যে, নেতৃত্ব এটি মানুষের সাথে সৃষ্টি হয়। অনেক মানুষ আছে, যারা 
শুধু নেতাই হতে পারবে | কিছু মানুষ আছে, যারা জমিনে আমীর ও নেতা না হয়ে বিচরণ করতে পারে 


রাযি, জমিনের উপর আমীর হয়েই চলতে পারবে।” সে মানুষের মধ্যে আমীর হওয়ারই যোগ্য। সে 
স্বভাবগতভাবেই আমীর। প্রকৃতপক্ষে সেই হল আমীর ও নেতা। 


প্রকাশ্য সদস্য 


যে কোনো জামা'আতের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে সেখানে দুই ধরণের লোক থাকে | এক প্রকার হলো: 
প্রকাশ্য সদস্য। যারা আকৃতি, বৈশিষ্ট্য, শব্দ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের নিকট প্রকাশিত ও পরিচিত। 


আরেক প্রকার হলো: গোপন সদস্য। যে গোপনে কাজ করে। গোপন সদস্যেরও নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য 
এবং বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে। 


প্রকাশ্য সদস্য হল যে প্রকাশ্যে কাজ করে, যাকে সমস্ত মানুষ চিনে। তারও নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য এবং 
বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে। 


এখন আমরা প্রকাশ্য সদস্যদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ্‌ 


প্রথম বিষয়: “সে কৌতুহলী হবে না, অপ্রয়োজনীয় অধিক প্রশ্ন করে ভাইদের উপর কাজের চাপ সৃষ্টি 
করবে না, যেগুলো ভাইদের করতে হবে।” 
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যে সদস্য প্রকাশ্যে কাজ করবে, যাকে মানুষ, গোয়েন্দা সংস্থা এবং রাষ্ট্রসহ সবাই চিনবে, সে কৌতুহলী 
হতে পারবে না। কৌতুহলী মানে অধিক প্রশ্ন করতে পারবে না। কৌতুহল তাকে শেষ করে দিবে। 
কেননা, সে এমন হলে তখন তার কাছে অনেক তথ্য থাকবে। অথচ সে একজন প্রকাশ্য ব্যক্তি, যে 
গোয়েন্দা ও মানুষের নিকট পরিচিত। তখন তাকে তারা গ্রেফতার করবে। আর এভাবেই তারা সে 
তার কৌতুহল এবং অধিক প্রশ্নের মাধ্যমে যাদেরকে এবং যাদের কাজের ব্যাপারে জানতে পেরেছে, 
তাদের মধ্যে অনেক ভাইকে গ্রেফতার করতে পারবে। 


সুতরাং যে প্রকাশ্যে কাজ করবে, যেমন দা“ঈ বা খতীব অথবা ইমাম; তার জন্য আবশ্যক সে যেন 
কৌতুহলী না হয় এবং অধিক প্রশ্ন না করে। তার মধ্যে কোন তথ্যই জানার আগ্রহ থাকবে না| 


আমরা এ সমস্ত মানুষদের সম্পর্কে আলোচনা করছি- যারা সাধারণ রাষ্ট্রের শহরগুলোতে বা সাধারণ 
পরিচিত সংগঠনগুলোতে কাজ করবে | 


দ্বিতীয় বিষয়: “সে যাদেরকে চিনে তাদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার ইত্যাদি তার কাছে থাকতে 
পারবে না। যদি সেগুলো রাখতেও হয়, তাহলে নিরাপদ করে রাখতে হবে।” 


অন্য একটি বিষয় হলো: যে প্রকাশ্য সদস্য, সে ভাইদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নাম্বার রাখবে না। 
কেননা, সে যেকোন সময় বন্দী, গ্রেফতার অথবা তদন্তের সম্মুখীন হতে পারে। তখন এটি জামা“আতের 
জন্য বড় ক্ষতির কারণ হবে। 


আরেকটি বিষয় হলো: “জরুরী অবস্থা চলাকালীন এবং ধড়পাকড় চলাকালীন পরিস্থিতিতে সংগঠনের 
সদস্যদের জন্য নড়াচড়া কমিয়ে দিতে হবে। বিশেষ করে, যখন আপনার আকার-আকৃতি এবং বাহ্যিক 
রূপ ইসলামী হবে, তখন নিরাপত্তা এবং গ্রেফতার অভিযানের জায়গাগুলোতে কম নড়াচড়া করতে 
হবে। এই সময়গুলোতে তার নিজ গৃহে রাত্রি যাপন করবে না এবং তার অবস্থান বিশেষ নিরাপদ 
জায়গায় হতে হবে|” 


প্রকাশ্য সদস্যেরও এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে। বিশেষ করে যখন তার আকৃতি ও বাহ্যিক রূপ 
ইসলামী হবে, তখন নিরাপত্তা স্পট এবং গ্রেফতার অভিযানের এলাকাগুলোতে যাবে না। কেননা, এর 
মাধ্যমে সে নিজেকে বন্দীর সম্মুখীন করতেছে। এমনিভাবে সে তার ঘরেও রাত্রি যাপন করবে না। 
বরং তার জন্য নিরাপদ জায়গা বা সেইফ হাউজ থাকবে। যেখানে সে এই সময়গুলোতে আশ্রয় নিবে। 
ফলে সে আর বন্দীর সম্মুখীন হবে না। 


“সে বাচাল হতে পারবে না যে, সে যা জানে বা যাই শুনে তাই বলে। বিশেষ করে জামা'আতের 
গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে। যেগুলো জামা'আত সম্পন্ন করে থাকে।” 
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“মোবাইলে কথা বলার সময় শত্রুর নিকট গুরুত্বপূর্ণ, এমন কোনো তথ্য প্রদান করবে না।” কেননা, 
অধিকাংশ সময় তার মোবাইল নজরদারিতে থাকে। সুতরাং সে যখন গোপন সদস্যদের সাথে মোবাইলে 
কথা বলবে, তখন তা পরিপূর্ণ গোপনীয়তার সাথে হতে হবে। 


“স্পর্শকাতর সদস্যদের (সেনাবাহিনী, পুলিশ, রণাঙ্গন) সাথে যোগাযোগ যেন খুব নিরাপত্তার সাথে হয়। 
যাতে সে আবার পুনরায় তাদেরকে তাদের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের নিকট ফেরত পাঠাতে পারে। সে 
জায়গা, সময় ও তথ্যের আকার ক্ষেত্রে তাদের সাথে আচরণে যত্নবান হতে হবে। যাতে সে তাদের 
থেকে উপকৃত হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে প্রকাশ না করে দেয়। চিঠি আদান-প্রদান ও অভ্যর্থনা প্রক্রিয়া 
যেন শুধুমাত্র সাধারণ কাঠামোয় হয়। এগুলোর ভিতরে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য না থাকে যেগুলো 
থেকে শত্রু উপকৃত হবে। চিঠিগুলো পড়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে পুড়িয়ে ফেলবে।” 


আমরা বলতে পারি যে, অনেক জামা‘আত বা কিছু জামা'আত আছে, যেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামরিক 
অভ্যুত্থানের ভিত্তির উপর। উদাহরণস্বরূপ আমরা মিসরীয় জামাতুল জিহাদের কথা বলি। এটির ভিত্তি 
ও মানহায হল যে, তার কিছু সদস্য সামরিক বাহিনীতে অনুপ্রবেশ করবে। তারপর তারা অভ্যুত্থান ও 
রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করবে। জামা'আতুল জিহাদ একজন ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। যার নাম- ই“সাম 
কামারী। সে জামা'আতুল জিহাদের এক বড় নেতা ছিল। আমার ধারণা সে মিসরীয় সেনাবাহিনীর 
একজন মেজরের স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু সে প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল এবং জামা'আতুল জিহাদ তার 
দ্বারা যে পরিকল্পনা করেছিল, তার পরিকল্পনাও শেষ হয়ে গিয়েছিল। 


এমনিভাবে তিউনিসিয়া জামা'আতেরও সেনাবাহিনীদের মাধ্যমে রাষ্ট্রে অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা 
ছিল। আর বাস্তবে তারা সে পর্যায়ে পৌঁছেও গিয়েছিল। তারা সামরিক বাহিনীর অনেক অফিসার, 
নিরাপত্তা কর্মী এবং জেনারেলদেরকে সৈনিক বানিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু, তাদের অভ্যঙ্থান এবং ক্ষমতা 
দখলের পূর্বে তৎকালীন তিউনিসিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাইনুল আবেদীন বেন আলীর নিকট বিষয়টি প্রকাশ 
হয়ে যায়| তখন সে তাদের পূর্বে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করে সবাইকে কারাগারে পাঠিয়েছে। 
আবার তাদের কেহ কেহ দেশের বাহিরে পালিয়েছে। এখানে তিউনিসিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থানের পূর্বেই 
তাদের বিষয়টি প্রকাশ হয়ে গেছে। 


সুতরাং যে প্রকাশ্য সাথী মানুষের মাঝে পরিচিত, সে যদি সামরিক ডিপার্টমেন্টে বা সেনাবাহিনীতে যারা 
কাজ করে; তাদের সাথে অথবা বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে যখন সাক্ষাত করে, তখন তাদের সাথে বিশেষ 
গোপনীয়তার সাথে সাক্ষাত করবে। যেন তাদের সাথে তার সম্পর্কের ফলে এরা প্রকাশ হয়ে না যায়| 
কেননা, সে মানুষের নিকট পরিচিত প্রকাশ্য একজন সাথী | অধিকাংশ সময় এমন হয় যে, সে 
নজরদারিতে থাকে। আর যখনই সে এদের সাথে সাক্ষাত করে, তখনই সে এই লোকদেরকে প্রকাশ 
করে দিবে যারা সামরিক বাহিনীর অনেক গভীরে পৌঁছে গিয়েছিল অথবা রাষ্ট্রের সামরিক বা নিরাপত্তা 
ফ্রন্টে কাজ করতে ছিল, তখন সে তাদের কাজকে ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়। 
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গোপন সদস্য 


“পূর্বে প্রকাশ্য সদস্যের জন্য যে সমস্ত নিরাপত্তা পদক্ষেপ আলোচনা হয়েছে, সেগুলো ছাড়াও গোপন 
সদস্যের জন্য সামনের বিষয়গুলোর প্রতি যত্বান হওয়া অপরিহার্য। যেমন- 


১- সাধারণ আকৃতিতে চলাফেরা করা। যা ইসলামী ভাবধারার প্রতি ইঙ্গিত দেয় না।” 


আমরা বলতে পারি যে, শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. একজন প্রকাশ্য ব্যক্তি। এমনিভাবে শাইখ 
আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহও একজন প্রকাশ্য ব্যক্তি! এরা প্রকাশ্য ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও 
গোপনে কাজ করেন। তাঁরা গোপনে জীবন যাপন করেন। কিন্তু তারপরও তাঁরা প্রকাশ্য মানুষ। কারণ, 
তাঁরা গোটা উম্মাহর পরিচিত ব্যক্তি, তাঁরা মানুষদেরকে সম্বোধন করে কথা বলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি 
উম্মাহকে সম্বোধন করবেন, সে অন্ততপক্ষে তার কণ্ঠে ও আকৃতিতে প্রকাশ্য হতে হবে। যখন আমরা 
একজন গোপন সদস্যের কথা বলব, যেমন- শাইখ আবু যুবাইদা, তিনি একজন গোপন ব্যক্তি ছিলেন। 
এমনিভাবে শাইখ খালিদ মুহাম্মাদ, তিনিও একজন গোপন ব্যক্তি ছিলেন। আরও এমন বড় বড় 
নেতৃস্থানীয় অনেকেই ছিলেন, যারা গোপনে কাজ করতেন। তারাও গোপন ব্যক্তি ছিলেন এবং গোপনেই 
কাজ করতেন। প্রকাশ্যে তাঁদের কোনো আকার আকৃতি ছিল না। তাই শত্রু তাঁদেরকে চিনত না। 
সুতরাং গোপন সদস্যের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে- 


প্রথমত: তার বেশভূষা ইসলামী না হবে এবং এমন হতে হবে, যা ধর্ম পালনে কঠোর এমন ব্যক্তির 
প্রতি ইঙ্গিত করে না। তার দাড়ি না থাকতে হবে, জুব্বা পরিধান না করতে হবে, মিসওয়াক, কুরআন 
শরীফ ও আযকারের ছোট কিতাব না থাকতে হবে। কেননা, এই কিতাবগুলোই সর্বদা একজন প্রকৃত 
মুজাহিদের প্রতীক হয়ে থাকে। মিসওয়াক, দাড়ি, আযকারের কিতাব, বেশভূষা, পরিধেয় পোশাক- 
পরিচ্ছদ, এ জাতীয় বিষয়গুলো ইসলামী ভাবধারা থেকে মুক্ত হতে হবে। তার সকল কাজে থাকবে 
সর্বোচ্চ গোপনীয়তা | 


আমি একটি ঘটনা উল্লেখ করব- যা শাইখ আবু যুবাইদার সাথে ইসলামাবাদে ঘটেছিল | সেখানে আবু 
জুবাইদার একটি অফিস ছিল। একটি অংশে অফিসের কাজ করতেন ও আরেক অংশে ভাইদের সাথে 
সাক্ষাত করতেন। তাঁর প্রতিবেশীরা জানত যে, তিনি আরব থেকে এসেছেন। তাঁর বেশভৃষা কখনোই 
এটা বুঝাতো না যে, সে ধর্ম পালনে খুব কঠোর একজন ব্যক্তি। তারপর একদিন তাঁর পাকিস্তানী 
প্রতিবেশী এসে বলল, আপনি আরবের মানুষ, সাহাবাদের সন্তান ইত্যাদি। আপনাদের প্রতি 
পাকিস্তানীদের হদ্যতা ও ভালবাসার ব্যাপারটি জানেন। তারপর লোকটি শাইখকে বলল, আপনি নামায 
পড়েন না কেন? আপনি যদি আমাদের সাথে অন্তত শুধু জুমু'আর নামায পড়তেন! কেননা, পাকিস্তানে 
এই বিষয়টি প্রসিদ্ধ যে, যারা জুমা পরে তারা ভাল লোক। ভাল লোকেরা শুধু জুমা ও জুহরের সালাত 
পরে আর বাকি দিন নামাজ পরে না। সুতরাং আপনি তো আরবের মানুষ, মুসলিম। তাই আমাদের 
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সাথে অন্তত শুধু জুমু'আর নামায পড়ুন! তখন শাইখ তাকে বললেন, অচিরেই আমি এসে আপনাদের 


সাথে জুমু'আর নামায পড়বো, ইনশা আল্লাহ। 


লক্ষ্য করুন! শাইখ কিভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। তিনি গোপনে কাজ করেন। তাঁকে কেউ চিনতে 
পারে নি। এমনকি তাঁর অবস্থার প্রতি তাঁর এই প্রতিবেশী দয়াদ্র ছিল। কেননা, সে কখনো নামায পড়ে 
না। তাই সে তাঁকে বলতেছে যে, আপনি অন্তত শুধু জুমু'আর নামায পড়ুন 


সুতরাং গোপন সদস্যের জন্য আবশ্যক হলো: সতর্ক থাকা এবং তার বেশভূষা অনৈসলামিক হওয়া 
অন্য আরেকটি বিষয়ের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। তা হলো: 
“ভাইদের ব্যাপারে যে সমস্ত শব্দ বা আচার-ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে, সেগুলো যেন প্রকাশ না হয়।” 


আপনারা জানেন যে, মুজাহিদ ভাইদের নির্দিষ্ট কিছু শব্দ আছে, যেগুলো সর্বদা তাঁরা তাঁদের মাঝে 
ব্যবহার করে থাকে। যেমন- জাযাকাল্লাহু খাইরান, বারাকাল্লাহু ফিকা, আসসালামু আলাইকুম। এই 
শব্দগুলো সাধারণভাবে তাঁরা ব্যবহার করে থাকে। 


উদাহরণস্বরূপ কোন একজন ভাই- যার দাড়ি-মোচ মুণ্তানো, চুলের স্টাইলও ভিন্ন, পোশাকও পশ্চিমাদের 
ধাঁচে পড়ে, সে যদি তার কথায় জাযাকাল্লাহু খাইরান, বারাকাল্লাহ ফিকা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে, 
তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়টি সন্দেহ সৃষ্টি করবে| কেননা, আপনার বেশভূষা বলে না যে, 
আপনি ধর্ম পালনে কঠোর একজন মানুষ ও আপনি এই আদর্শ লালন করেন। অথচ আপনি এই 
ধরনের শব্দ ব্যবহার করছেন। আর এগুলো হল ধর্ম পালনে যারা কঠোর তাঁদের কথা। সুতরাং, যে 
মুজাহিদ ভাই গোপনে কাজ করবে, বিশেষ করে বাহিরে কাজ করার সময় তাঁর বেশভূষা যখন ইসলামী 
হবে না, তখন তাঁর এই ধরণের শব্দ যেমন- জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম দিয়ে 
কথা বলবে না, যেগুলো ইঙ্গিত করে যে সে ধর্ম পালনে কঠোর একজন মানুষ| এভাবে সে ধর্মীয় 
বিভিন্ন শব্দ দিয়ে কথা বলা, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া, অসৎ কাজের নিষেধ করা এসব কিছুই তাঁকে 
বিপদে ফেলবে। তোমার বেশভূষা তো বলে না যে, তুমি একজন সৎ কাজের আদেশদাতা এবং অসৎ 
কাজ থেকে নিষেধকারী। 


“কাজের সময় তার যে কোনো জায়গায় তার উপস্থিতির পূর্বে কভার স্টোরি অবশ্যই থাকতে হবে|” 


গোপন সদস্যের কাজের পূর্বে অবশ্যই কভার স্টোরি ঠিক করে নিবে। ইনশা আল্লাহ, আমরা সামনের 
কভার স্টোরি সম্পর্কে আলোচনা করবো। অর্থাৎ সে কভার স্টোরি ছাড়া কাজ করবে না। পৃথিবীতে 
যত গোয়েন্দা এবং তদন্ত কর্মকর্তা চলাফেরা করে তার সাথে অবশ্যই কভার স্টোরি থাকে। সে কভার 
স্টোরির মাধ্যমেই চলাফেরা করে। যেমন- সে যদি মসজিদে যায়, তখন সে জানে যে, সে কেন মসজিদে 
যাচ্ছে? তার নিকট তখন কভার স্টোরি থাকে। যদি আপনি তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি সেখানে 
কী করবেন? তখন দেখবেন- তার নিকট উত্তর উপস্থিত। সুতরাং সে যদি কোনো জায়গার শিক্ষাকেন্দ্রে 
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যায়, তাহলে তার কভার স্টোরি তথা একটি নিরাপত্তামূলক কাহিনী বানানো থাকতে হবে। সে এখানে 
কেন উপস্থিত হয়েছে? যেন তার অবস্থা তাকে বন্দীর সম্মুখীন না করে। 


“তার সাথে থাকা পরিচয়পত্রের তথ্যাদি এবং তার সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় ভালভাবে জানতে হবে।” 


অর্থাৎ তার সাথে থাকা সফরের পাসপোর্টে অথবা পরিচয়পত্রে যা থাকবে, এগুলো মুখস্থ করে রাখবে। 
কেননা, এটি তার পরিচয় প্রমাণ করবে। আপনি একজন গোপন সদস্য, আপনাকে ধরে আপনার সাথে 
থাকা পাসপোর্ট অথবা ভুয়া/জাল পরিচয়পত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারে। আর তখন আপনার 
সেগুলো মুখস্থ নেই! 


কোনো এক ভাই তার জাল পাসপোর্ট নিয়ে সফর করে| বিমানবন্দরে তাকে দায়িত্বশীল জিজ্ঞেসাবাদ 
করে। তখন তার প্রতি সেই দায়িত্বশীলের সন্দেহ হওয়াই তাকে পাসপোর্টে থাকা তার নাম সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করে| স্বাভাবিকভাবেই ভাইটি পাসপোর্টে থাকা তার নাম ভুলে গেছে! (আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আমাদেরকে এবং তাঁকে ক্ষমা করুন)। কিন্তু তাৎক্ষনিকভাবে তার কাজের প্রতিক্রিয়া ভাল ছিল। ভাইটি 
ছিল তীক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন| তাই যখন তার এবং দায়িত্বশীলের মাঝে উত্তপ্ত কথা-বার্তা হতে থাকল, তখন 
ভাইটি বলে উঠলো: এই আপনি কি পাগল? আপনি আমাকে আমার পাসপোর্টে থাকা নাম সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করছেন? এটা আমার পাসপোর্ট । কিভাবে আপনি পাসপোর্টে থাকা আমার নাম সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করছেন? দেন! দেন! আমাকে আমার পাসপোর্ট দেন। 


দায়িত্বশীল যখন তার এই প্রতিক্রিয়া দেখল, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মনে যে সন্দেহ ছিল, তা চলে 
গেল। এখানেই তাদের কথাবার্তা শেষ হয়ে গেল। তারপর ভাইটি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে সফর 
শুরু করল । 


সুতরাং এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, ভাইটি যেকোন পাসপোর্ট নিয়ে সফর করবে, তার জন্য সর্বদা পাসপোর্টের 
ভিতরে থাকা বিস্তারিত তথ্যাদি ও বিবরণগুলো মুখস্থ করে রাখা আবশ্যক। কেননা, সেটি তাকে প্রশ্নের 
সম্মুখীন করতে পারে। 


আমার স্মরণ আছে যে, আমার কাছে সফরের ভূয়া/জাল পাসপোর্ট ছিল। তখন আমি এই পাসপোর্টটি 
যে দেশ থেকে বের হয়েছে, সে দেশের অবস্থা সম্পর্কে জানা ছাড়াও এর প্রকাশনার তারিখ থেকে 
নিয়ে মাতা-পিতার নামসহ প্রকাশনার স্থান পর্যন্ত সমস্ত তথ্য মুখস্থ করেছিলাম 


এমনিভাবে ভাইয়ের জন্য উচিত হলো: সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ থেকে বিরত 
থাকবে। যাতে সেটি ভাইয়ের মিশন নষ্ট হয়ে না যায়। 


সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ; সেটি মুনাসিব সময়ে ভাল কাজ। কিন্তু আপনি বিশেষ 
একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে আছেন। তাই আপনার জন্য অধিক নিরাপদ ও সতর্কতা হলো: আপনি কোথাও 
অনুপ্রবেশ না করা বা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে না যাওয়া| কেননা, 


পক, 


এটি অচিরেই আপনার দিকে মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষিত করবে। বিশেষত আপনার বাহ্যিক বেশভূষা 
যখন এমন হবে না যে, আপনি একজন দ্বীনদার বা ধর্ম পালনে কঠোর। 


“প্রকাশ্য কাজের সদস্যদের সাথে তার যোগাযোগ খুব নিরাপদে এবং একান্ত প্রয়োজনে হতে হবে” 


প্রকাশ্যে যারা কাজ করে, তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হয়| ধরুন, আপনি একজন গোপন সদস্য 
এখন আপনার জামা'আতে মসজিদের ইমাম, খতীব এ ধরনের মানুষ আছে। যারা সকল মানুষের 
নিকট পরিচিত। আপনি একজন গোপন সদস্য। তাই এ ধরনের লোকদের সাথে আপনার একান্ত 
প্রয়োজন এবং কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়া সাক্ষাত না করা উচিত। কেননা, প্রকাশ্য ব্যক্তি সে সর্বদাই 
নজরদারিতে থাকে। 


“তার পরিচয়পত্রে যে শহরের কথা উল্লেখ আছে বা কাজের জন্য যেখানে সে অবস্থান করছে, সে 
অঞ্চলের ভাষা ভালভাবে আয়ত্তে থাকা উত্তম| যাতে বুঝা না যায় যে, সে এখানে অপরিচিত কেহ বা 
তার ভাষা থেকে যেন বুঝা না যায় যে, সে অমুক অঞ্চলের মানুষ |” যেমন ধরুন- লোকেরা বলে, সে 
উচু অঞ্চলের মানুষ বা ভাটি অঞ্চলের মানুষ | 


আপনার নিকট পরিচয়পত্র অথবা পাসপোর্ট আছে। তখন এই পরিচয় পত্রের মালিক যে পদ্ধতিতে 
কথা বলে, তা ভালভাবে জানতে হবে| আমরা এখন আফগানিস্তানে আছি। আর আপনার পরিচয়পত্রে 
আছে যে, আপনি খোস্ত থেকে এসেছেন, তখন আপনার জন্য খোস্তের আঞ্চলিক ভাষা জানা থাকতে 
হবে। আপনার পরিচয়পত্রে আছে আপনি কান্দাহার থেকে এসেছেন, তখন আপনার কান্দাহারের ভাষা 
আয়ত্তে থাকতে হবে। এমনকি আপনাকে যদি মানুষের সামনে আসতে হয়, তাহলেও যেন তা আপনার 
বাস্তবতা প্রকাশের কারণ না হয়। কেননা, মানুষ ভাষা, উচ্চারণ-পদ্ধতি ইত্যাদির মাধ্যমে পার্থক্য করতে 
পারে যে, সে কোথা থেকে এসেছে? 


সুতরাং যে কাজ করবে এবং যার নিকট নির্দিষ্ট পরিচয়পত্র আছে, সে যেসব নির্দিষ্ট স্থানে আসা যাওয়া 
করবে, পাশাপাশি সে অঞ্চলের ভাষা তার ভালভাবে আয়ত্তে থাকতে হবে। 


এমনিভাবে ভাইয়ের উপর ইসলামী প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে বারবার আসা যাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। 
যেমন- মসজিদ, ইসলামী কেন্দ্রসমূহ, পাঠাগার ইত্যাদি 


যে ভাই (আফগানের) বাহিরে কাজ করবে অথবা গোপনে কাজ করবে, তারা সবাই গোপন সদস্য। 
বর্তমান সময়ে সব মুজাহিদ গোপন ব্যক্তি। সেখানে প্রকাশ্য ব্যক্তি বলতে কিছু নেই। এই সময়ে 
আমাদের এই বিষয়টিই বুঝতে হবে। যখনই আমরা কথা বলব, তখন আমরা তা র(মুজাহিদ) সম্পর্কে 
কথা বলব। এটি আমাদের ভালভাবে বুঝা দরকার। আমাদের বুঝা দরকার যে, আমাদের জিহাদী কাজে 
প্রকাশ্য সদস্য বলতে কিছু নেই। এর কারণ হলো: তারা বলে- এটি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, জিহাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং পুরো জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। তাই এখন গোটা পৃথিবীর সমস্ত তাগুতরা এই দুনিয়াতে 


el 


থাকা অল্প সংখ্যক সদস্যের মুজাহিদদের এই ছোট জামা'আতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। আর 
অচিরেই এর শেষ পরিণতি তাদের পক্ষেই হবে, ইনশাআল্লাহ্‌। কেননা, আল্লাহ্তা'আলা এই দুনিয়াতে 
তাঁর যে সুন্নাত নির্ধারণ করে রেখেছেন, সে অনুযায়ীই তাঁর সাহায্য এসে থাকে। সাহায্য সবসময় 
মানুষদের মধ্য থেকে নির্বাচিত অল্প সংখ্যক মানুষের দলের উপরই অবতীর্ণ হয়। সুতরাং আল্লাহতা'আলা 
চাইলে এই অল্প সংখ্যক গোপন, বিরল মানুষের দলের উপর অচিরেই তাঁর সাহায্য অবতীর্ণ হবে। 


সুতরাং আমি বলব, বতর্গানে জিহাদী কাজে প্রকাশ্য এবং গোপন বলতে কিছুই নেই/ জিহাদী কাজ 
এটি এখন পুরোটাই গোপন কাজ/ কেননা, এখন তাগুতরা অনেক কিছু প্রস্তুত করে রেখেছে এবং 
তারা জমিনে আল্লাহ্‌র দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অনেক কিছু তৈরি করে রেখেছে। অবস্থাটা এমন 
হয়েছে যে, মুজাহিদদের নিকট যে কোনো কিছুই পৌঁছার পথে তারা বাধা দিচ্ছে এবং সে পথে তারা 
সমস্ত বাধা-বিপ্নতা তৈরি করে রেখেছে। এখন কোনো ভাইয়েরই গোপনে কাজ করা ছাড়া উপায় নেই/ 
এখন প্রকাশ্য কাজের সময় শেষ হয়ে গেছে/ এটি আজ থেকে বিশ, ত্রিশ বছর পূর্বে সম্ভব ছিল। এখন 
শুধুমাত্র গোপনে কাজ করা যায়। ত্ধার্ৎ এখন যে কেউই আল্লাহ্র দ্বীনের কাজ করতে চায়, এমনকি 
আপনার বাবাও যেন আপনার সম্পর্কে না জানে যে, আপনি আল্লাহ্র দ্বীনের কাজ করছেন, এমনকি 
আপনার ভাইও যেন বিষয়টি না জানে 


জর্ডানের একটি ঘটনা, যা মু’তার ঘটনা নামে পরিচিত। একজন পিতা তার পুত্র সম্পর্কে জানতে 
পেরেছিল। জর্ডানে মু’তার ভার্সিটিতে সনদ প্রদানের দিবসে অন্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শক্তিশালী তিনজন 
সামরিক অফিসার একত্রিত হয়েছে। তারা জর্ডানের সাবেক বাদশাহ হুসাইনকে হত্যা করার জন্য একত্র 
হয়েছিল। বাদশাহ যখন এসে তাদেরকে সনদ প্রদান করবে, তখন তাদের কোন একজন বাদশাহর 
মাথা তলোয়ার দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করবে। তাই তারা তাদের কোন একজনের ঘরে একত্রিত হয়ে এ 
ব্যাপারে কথা বলছিল। তখন তার পিতা তা শুনে ফেলেছিল। আর তখন বাবা বিষয়টি জর্ডানের গোয়েন্দা 
সংস্থাকে বলে দেয়। তারপর তারা এসে তাদেরকে গ্রেফতার করেছে। আমি কয়েক বছর পূর্বে ঘটনাটি 
এমনই শুনেছি। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। 


জিহাদী কাজ এখন পরিপূর্ণ গোপনে হওয়া উচিত। এখন আপনি বিষয়টি এভাবে অনুমান করুন যে, 
ভাই ভাই থেকে, পিতা পুত্র থেকে, এভাবেই অনেক সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। বরং অনেক মানুষ রাষ্ট্রীয় 
চাপের কারণে সন্তানদের থেকে পর্যন্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে। অনেক ভাই তাদের পিতা ও ভাই থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়৷ আর তা হয় শুধুমাত্র তাগুতদের চাপের কারণে এবং 
তাদের বন্দীর ভয়ে। 


সুতরাং, গোপন সদস্যের জন্য যে সমস্ত জায়গায় মুসলিমরা অধিক আসা যাওয়া করে, সে জায়গা 
গুলোতে না যাওয়া উচিত| যেমন- মসজিদ, ইসলামী কেন্দ্ৰসমূহ, ইসলামী পাঠাগার ইত্যাদি| 


“এমনিভাবে চিঠিপত্রও গোপন কালি এবং কোডের মাধ্যমে পাঠাতে হবে এবং রিসিভ করতে হবে।” 
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“মোবাইলে কথা বলার সময়ও গোপন সংকেতের মাধ্যমে কথা বলতে হবে।” 


আপনি প্রকাশ্যে কথা বলবেন না। বরং আপনার সকল কথা হবে গোপন পদ্ধতিতে | 


কমান্ডার 


“একজন নেতা চাই সে প্রকাশ্যে কাজের ক্ষেত্রে হোক বা গোপন কাজের ক্ষেত্রে হোক তার বিশেষ 
গুরুত্ব আছে। আর তা নিম্নোক্ত কারণসমূহের দরুন- 


“তার কাছে প্রচুর তথ্য থাকে।” 


আপনারা এই বিষয়টি জানেন যে, একজন নেতা সে তার দায়িত্বের কারণে তার কাছে প্রচুর তথ্য 
থাকে। একজন নেতা সে একজন সাধারণ সদস্যের মত নয়। তাই অন্যান্যদের থেকে বহুগুণ বেশী 
তার হিফাযতের ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা থাকা দরকার। কারণ, সে আমীর হওয়ার কারণে তার 
কাছে অনেক তথ্য আছে। 


আরেকটি বিষয়: “একজন নেতার স্থলাভিষিক্ত পাওয়া নেতৃত্বের স্তরে খুব কঠিন।” 


কেননা, একজন নেতা তার নেতৃত্বের এই স্তরে আসতে জিহাদী আন্দোলনে প্রায় দশ, বিশ বছরের 
অধিক সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে। আর সে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার এমন স্তরে পৌঁছেছে, যার 
স্থলাভিষিক্ত পাওয়া দুষ্কর। আমরা যখন একজন আমীরকে হারাবো, তখন তার মত অভিজ্ঞতা ও 
দক্ষতাসম্পন্ন একজন নেতা তৈরী করার জন্য আমাদের বিশ বছর প্রয়োজন হবে| 


তাই আমরা দেখি যে, উহুদ যুদ্ধের দিন তীরন্দাজ বাহিনীর অবাধ্যতার কারণে মুসলিমরা যখন যুদ্ধে 
পরাজিত হয়েছে, তখন আবু সুফিয়ান মুসলিমদেরকে তাদের নেতাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। সে 
তাদেরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর রাযি., উমর রাযি. সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করেছে। সে তাদের সম্পর্কে কেন জিজ্ঞাসা করেছে? কারণ, এরা হল ইসলামের মহান নেতা | সুতরাং 
এই নেতারা যখন শেষ হয়ে যাবে, নিঃসন্দেহে ইসলামও খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। 


তাই সর্বদাই জামা'আতগুলোকে তাদের যারা আমীর ও নেতা আছে, তাদের প্রতি যত্বুবান হতে হবে| 
কেননা, জামা'আতের বা সংগঠনের অথবা উম্মাহর এই নেতার পরিবর্তে তার স্থলাভিষিক্ত গঠন করা 
অনেক কঠিন কাজ। নিঃসন্দেহে প্রস্তুতি, অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, ফিকহ ও বাস্তবতা বুঝা ইত্যাদির মত 
যে সমস্ত গুণে একজন আমীরের সর্বদাই গুণান্বিত হতে হয়, তার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়| 
সুতরাং আমাদেরকে অন্যদের তুলনায় একজন আমীরের বা দায়িত্বশীলের জন্য সতর্কতা ও নিরাপত্তা 
ব্যবস্থা গ্রহনের ক্ষেত্রে অনেকগুণ বেশী চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয় করা আবশ্যক। 
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“তাই সদস্যদের মধ্যে পূর্বে উল্লিখিত নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো ভালভাবে থাকা দরকার। আর নেতৃত্বের 
ক্ষেত্রে আরও কঠিনভাবে থাকা দরকার এবং নেতৃত্বকে নিরাপদ রাখার জন্য বড় শক্তিগুলোকে ব্যয় 
করতে হবে” । 


গুরুত্বপূর্ণ টীকা 


বিবাহিত ভাইদের জন্য সামনের বিষয়গুলোর প্রতি যত্ববান হওয়া আবশ্যকঃ 


“স্ত্রীদের সাথে দ্বীনি বা জিহাদী কাজের বিষয়ে কোনো ধরনের আলোচনা করবে না।” 


আপনার কোনো কাজের ব্যাপারে স্ত্রীকে কোনো কিছু বলা সম্পূর্ণ নিষেধ। মুজাহিদ ভাইয়ের উপর তার 
স্ত্রীর সাথে কাজের কোনো বিষয় আলোচনা করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কারণ, মহিলারা বেশী কথা বলে। 
স্বভাবগতভাবেই তারা কথা বলতে ভালবাসে। আমি অনেক সময়ই আপনাদেরকে বলেছি যে, সিরিয়াতে 
জিহাদ ধ্বংসের কারণ ছিল একজন নেতার স্ত্রী যে বিভিন্ন তথ্য জেনে ফেলেছিল। তারপর সে তা 
ছড়িয়ে দিয়েছে। এভাবেই তার মাধ্যমে সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। 


নিরাপত্তা ঝুঁকিসম্পন্ন সদস্যরা তাদের স্ত্রীদের সাথে নড়াচড়া তথা সফর করবে না| যখন স্ত্রীরা ইসলামী 
লেবাসে থাকবেন। কারণ, এটি মানুষের নজর কাড়ে। 


এমনিভাবে গোপন সদস্য যখন তার স্ত্রীকে নিয়ে চলাফেরা করবে, তখন তার স্ত্রী নিকাব এবং ঘোমটা 
পরিধান করা অবস্থায় সে তার সাথে চলাফেরা করবে না| কেননা, এই বিষয়টিও নজর কাড়ে। অথচ 
আপনি একজন গোপন সদস্য। আপনার দাড়ি-মোচ মুগ্তানো, পোশাকও পশ্চিমাদের পোশাক, চুলগুলো 
পিছনের দিকে ফিরানো ইত্যাদি। তারপর আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে হাঁটছেন। অথচ সে নিকাব 
পরিহিতা। এটি পরস্পর বিরোধী বিষয়। এ দুটি বিষয় কখনো এক হতে পারে না। তাই বিবাহিত 
ভাইয়েরা তাদের স্ত্রীদের সাথে চলাফেরা করবে না। 


যে বিবাহিত ভাই নিজ দেশে আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য কাজ করবে, তার সামনের বিষয়গুলোর প্রতি 
ভালভাবে যত্নবান হওয়া আবশ্যক। 


আপনি হয়তো আপনার প্রকৃত বেশভূষায় থাকবেন। যেমন- আপনি দ্বীন পালন করছেন, পাশাপাশি 
নড়াচড়াও করছেন। অথবা আপনি হয়তো গোপনে কাজ করবেন, তখন আপনার নিকট কভার স্টোরি 
তথা নিরাপত্তামূলক কাহিনী থাকতে হবে। এগুলো বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা বাহির 
থেকে এমন দেশে আসে, যেটি তার দেশ নয়। 


আর আপনি যখন আপনার দেশে কাজ করবেন, তখন আপনার জন্য অতি উত্তম হলো: আপনি আপনার 
অবস্থার উপর থেকেই কাজ করা। গোয়েন্দা সংস্থার জাগ্রত দৃষ্টি যেন আপনার প্রতি না পড়ে, সে জন্য 
আপনার থেকে নতুন কোনো পরিবর্তন প্রকাশ পেতে পারবে না। 
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চতুর্থ ধাপ - প্রস্তুতকরণ 
আমরা যে ভাইকে কাজের জন্য নির্বাচন করেছি, তাকে প্রস্তুত করা নিয়ে আলোচনা করবো ... 
“শরয়ী রাজনৈতিক তারবিয়া বা দীক্ষা প্রদান।” 


যে ভাই জিহাদী কাজে অথবা জিহাদী সংগঠনে সম্পৃক্ত হবেন, তাকে আমাদের শরয়ী এবং রাজনৈতিক 
দীক্ষা দেওয়া উচিত। আমাদের উচিত তার অন্তরে আল্লাহ্‌র দ্বীনের বন্ধুত্ব এবং কাফেরদের থেকে 
বারাআত রোপণ করা। আমাদের জন্য তাকে দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো এবং জিহাদকেও ভালভাবে 
বুঝানো উচিত। তাকে বুঝাতে হবে যে, তার যুদ্ধ-জিহাদ দূরদর্শিতার সাথে করা আবশ্যক। প্রিয় 
ভাইয়েরা- তার কারণ হলো: (ইলম ছাড়া মুজাহিদ ডাকাত হয়ে যায়। মুজাহিদ আর ডাকাতের মাঝে 
পার্থক্য হল “ইলম” 1) 


দ্বীনের ব্যাপারে শরয়ী জ্ঞান ও ইলম তাকে রাস্তার ডাকাত থেকে মর্যাদার উঁচু স্তরে উঠিয়ে নিয়ে যায়| 
শরয়ী ইলম একজন মুজাহিদের জন্য খুবই প্রয়োজন। কেননা, আপনি মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আক্রু 
ও রক্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। সুতরাং এসব বিষয়ে আল্লাহ্‌র বিধান সম্পর্কে আপনার ভালভাবে 
জানা থাকতে হবে। 


শিশানে ভাইয়েরা যখন ক্ষমতা লাভ করল, তখন সেখানকার মানুষদের শিক্ষা-দীক্ষা ও বিচারকদের 
সনদ প্রদানের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেছে। কেননা, আল্লাহ্‌র দ্বীন এই পদ্ধতিতেই প্রতিষ্ঠিত 
হবে। আর মানুষদের নেতৃত্ব তো উলামায়ে কেরামই দিবেন। আলেমগণই তো মুসলিমদের নেতৃত্ব 
দিবে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. ও ইজ্জ ইবনু আব্দুস সালাম, এরাই তো তাতারীদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর এরা সকলেই ইমাম ছিলেন। এমনিভাবে শহীদ শাইখ 
আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. তিনিও ইলমের অঙ্গনে একজন বড় ইমাম ছিলেন। 


সুতরাং মুজাহিদ ভাই যেন ভুলে পতিত না হয়, সে জন্য তার অল্প পরিমাণ হলেও শরয়ী ইলম থাকতে 
হবে| কেননা, সে মানুষের রক্ত, জান, মাল, ইজ্জত-আক্র ইত্যাদির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই এগুলোর 
ক্ষেত্রে তার আল্লাহৃতা'আলার বিধান জানা আবশ্যক। 


বরং প্রতিটি মুসলিমের উচিত যে, সে আল্লাহ্‌র তা'আলার হুকুম না জেনে কোনো কিছু করতে অগ্রসর 
না হওয়া। আর এটি ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। নিশ্চয় মানুষ কোনো কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
হুকুম না জেনে তার দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। 


অন্যথায় মুজাহিদ রাস্তার ডাকাত হয়ে যাবে। আলজেরিয়ায় যা ঘটেছে, তার ব্যাপারে আপনারা অবগত 
আছেন। আলজেরিয়ার জিহাদের দ্বিতীয় ধাপে যখন তাকফিরি জাহেলরা নেতৃত্বের চূড়ায় উঠে গিয়েছিল, 
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তখন জিহাদের সাথে কেমন আচরণ করেছে? অথচ জিহাদ তখন তার উন্নতির চূড়ায় উঠছিল, 
আলজেরিয়া মুজাহিদদের হাতে চলে আসছিল। কিন্তু জাহেলদের দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে 
জিহাদ, মুজাহিদ এবং সমস্ত মুসলিমদের আলজেরিয়ায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলাফলকে নষ্ট করে 
দিয়েছে। এখন আবার আলজেরিয়ার ভাইয়েরা ইলম ও দৃরদর্শিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
আল্লাহৃতা‘আলা সেখানে তাদেরকে অনেক বিজয় দান করেছেন, যার ব্যাপারে তিনি-ই ভালোভাবে 
অবগত আছেন। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে জিহাদ এবং মুজাহিদদের জন্য ক্ষতিকারক এই অল্প সংখ্যক লোকের 
দল প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর তারা কখনোই আলজেরিয়ায় ফিরে আসবে না। 


আরেকটি বিষয় হলো: ভাইকে রাজনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা দিতে হবে| আপনি কে? আপনার শক্রু কে? 
আপনি কিভাবে যুদ্ধ করবেন? কেন যুদ্ধ করবেন? কোথায় যুদ্ধ করবেন? এই রাজনৈতিক চিন্তাগুলো 
ভাইয়ের মধ্যে রোপণ করতে হবে। যেন সে চিনতে পারে কে তার শত্রু? সে কাকে দিয়ে যুদ্ধ শুরু 
করবে? কিভাবে শুরু করবে? কখন আঘাত করবে? কখন আঘাত করবে না? এভাবে ভাইকে 
রাজনৈতিক আচরণবিধি শিক্ষা দিতে হবে। 


অন্য একটি বিষয় হলো: নিরাপত্তা বিষয়ক প্রকাশনা, নিরাপত্তা শীট, নিরাপত্তাগত জ্ঞান প্রদান করে 
ভাইয়ের মধ্যে ধর্মীয় এবং চারিত্রিক প্রাণশক্তি সঞ্ারের জন্য নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ দেওয়া। ভাইটি যখন 
জামা'আতের সাথে মিলিত হবে, তখন ভাই যেন নিজের প্রতি যত্রুবান হতে পারে, তাই ভাইকে নিরাপত্তা 
বিষয়ে একটি কোর্স করিয়ে দেওয়া। বিশেষ করে প্রতিরক্ষা নিরাপত্তা ব্যবস্থার! যাতে সে নিজেকে এবং 
তার সাথে যেসব ভাইয়েরা কাজ করবে তাদেরকে হিফাজত করতে পারে। আর এটি করতে হবে 
নিরাপত্তা প্রকাশনা অথবা নিরাপত্তা কোর্সের মাধ্যমে | 


আরেকটি বিষয়: “সামরিক প্রশিক্ষণ। সদস্যদের নিরাপত্তাগত দিক দিয়ে প্রস্তুত করে, তাদেরকে তাদের 
নিরাপত্তা সক্ষমতা অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করে উপযুক্ত শাখায় পাঠানো পূর্বে তাদেরকে কোনো কিছুর উপর 
প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে না।” 


ভাই যে কাজ করবে এবং যেখানে করবে, সে অনুযায়ীই ভাইকে প্রস্তুত করতে হবে। 


আমি যখন জিহাদের জন্য আফগানিস্তানে এসেছি, তখন আমি শহরের জিহাদী কাজে উপকার করবে; 
শুধুমাত্র এমন প্রশিক্ষণগুলোর উপর আগ্রহী ছিলাম| আমি এমন অনেক কোর্স করেছি, যেগুলো 
আপনাকে শহরের জিহাদী কাজে সাহায্য করবে। কেননা, আমার ইচ্ছা ছিল আমি শহরে কাজ করবো| 
আমি কামান চালনা বা এমন কিছুর প্রশিক্ষণ নেব, যা আমার কাজে আসবে না। আমি প্রশিক্ষণ নেব 
ক্লাসিনকোভ, রিভলবার বা পিস্তল, কারিগরি, ইলেক্ট্রনিক, নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর এবং সেসব বিষয়ের 
উপর যেগুলো আমার কাজে উপকার করবে। আমার এখন যেগুলোর প্রয়োজন নেই, সেগুলোর পিছনে 
আমি আমার সময় নষ্ট করব না। 


কক 


আমাকে যখন শ্রেণীবদ্ধ করা হবে যে, আমি শহরে কাজ করব, তখন শহরে কাজে আমাকে যেগুলো 
সাহায্য করবে, আমাকে সেগুলো ভালভাবে আয়ত্তে করতে হবে। যখন আমাকে মিডিয়া শাখার জন্য 
নির্ধারণ করা হবে, সেখানে এমন কোনো কিছু নেই যার ফলে আমাকে সমস্ত কোর্সগুলো করতে হবে। 
সেগুলো শিখা। এমনিভাবে প্রতিটি ভাইকে তার চেতনা ও উপযোগিতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া| 
আপনাকে যদি সম্মুখসমরে কাজের জন্য নির্ধারণ করা হয়, তাহলে আপনাকে সম্মুখসমরের অস্ত্রের 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে| যদি আপনাকে শহরে কাজের জন্য বা বাহিরে কাজের জন্য নির্ধারণ করা হয়, 
তখন আপনার কাজে উপকার করবে, এমন কোর্সগুলোই আপনাকে করানো হবে। 


সদস্য নিয়োগ পদ্ধতির বাকি আলোচনা 


আমরা গত দরসে সদস্যদের যাচাই পর্বগুলো নিয়ে কথা বলেছি। তাদের প্রস্তুতি বিষয়েও কথা বলেছি। 
এই বিষয়টিও উল্লেখ করেছি যে, একজন ভাইয়ের পরীক্ষা পর্ব পূর্ণ হওয়ার পর হয়ত সে প্রকাশ্য 
সদস্য হবে; না হয় গোপন সদস্য অথবা কোনো দায়িত্বশীল হবেন। আমরা তাকে প্রস্তুত করে তুলবো । 
তবে এই প্রস্তুতি হতে হবে তার স্বভাব প্রকৃতির সাথে মিল রেখে। আমরা তাকে শরয়ী রাজনীতির 
দিক দিয়ে প্রস্তুত করবো। এই ভাইকে এটি জানতে হবে যে, কে তার শক্র এবং কিভাবে সে তার 
মোকাবেলা করবে। তার মোকাবেলার সঠিক পদ্ধতি কোনটি? আমরা কার মোকাবেলা আগে করব এবং 
কার মোকবেলা পরে করব, আর কার মোকাবেলা এড়িয়ে চলব, এমনিভাবে আমরা মোকাবেলায় কাকে 
টার্গেট করবো, ইত্যাদি। 

পরীক্ষার পর্বগুলো অতিক্রম করার পর একজন ভাইকে যখন জামা'আতের বা সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত 
করার চিন্তা করা হবে, তখন তাকে উল্লেখিত বিষয়গুলো শিক্ষা দিতে হবে। 

এরপর সেই ভাইকে সামরিক ট্রেনিংও গ্রহণ করতে হবে। সামরিক ট্রেনিং অবশ্যই তার যোগ্যতার 
সাথে মানানসই হতে হবে। একজন গোপন সদস্যের সামরিক ট্রেনিং, প্রকাশ্য সদস্য থেকে ভিন্ন হবে। 
প্রশিক্ষণের সময় আমরা সেই ভাইয়ের সম্ভাবনা শক্তিসমূহ দেখবো কিছু ভাই থাকবে- যারা রণাঙ্গনের 
বাহিরে গোপন কার্যক্রম চালাবে । তাখন এই ভাইয়ের মাঝে ময়দানের বাহিরের এলাকায় কাজ করার 
সক্ষমতা থাকতে হবে। তার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, যা থেকে সে অন্য এলাকায় কাজ করার 
সময় উপকৃত হবে। প্রত্যেক ভাই বাহিরে কাজ করার যোগ্যতা রাখে না। রণাঙ্গনের বাহিরে অনেক 
কাজ নষ্ট হয়ে যায় শুধু এ কারণে যে, এ ভাইয়ের স্বভাবগত যোগ্যতা নেই অথবা সে পুলিশি রাষ্ট্রে বা 
বাহিরের এলাকায় কাজ করার জন্যে প্রস্তুত ও প্রশিক্ষিত নয়। অনেক ভাই আছেন যারা যুদ্ধ ফ্রন্ট 


৮ শর] 


সম্মুখ লাইনে যুদ্ধ করতে সক্ষম, কিন্তু যদি আপনি তাকে রণাঙ্গনের বাহিরে কাজের জন্য পাঠান, আর 
তার মাঝে যোগ্যতা ও গুণাবলী না থাকে, তবে আপনি তাকেও ধ্বংস করলেন এবং কাজকেও ধ্বংস 
করলেন। এক্ষেত্রে কিছু দৈহিক গুণ লাগবে আর কিছু লাগবে জ্ঞান-বুদ্ধিগত গুণ; যেগুলো রণাঙ্গনের 
বাহিরে কাজ করতে প্রয়োজন হবে । সুতরাং যখন আমরা একজন ভাইকে বাছাই করবো, তখন সেই 
ভাইকে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে । যাতে তাকে উপযুক্ত পয়েন্টের জন্য নির্বাচন করতে পারি এবং 
সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিতে পারি। 

শাইখ আবু যুবাইদার মত অনেক ভাই ইউরোপে যারা কাজ করেছে বা যারা ইউরোপ থেকে এসেছে; 
তাদের ওপর অনেক ভরসা করতেন। কারণ, যে ভাইয়েরা ইউরোপে বাস করেছেন, তাদের জ্ঞান- 
বুদ্ধিগত সক্ষমতা ভালো থাকে৷ তারা ইউরোপের আবহাওয়ায় চলাচলে অভ্যস্থ । এমন ভাইয়েরা বাহিরে 
কাজ করতে পারেন। পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে রণাঙ্গনের বাহিরে গিয়ে কাজ করতে সক্ষম হন। কিন্তু 
যে ভাই এমন কোনো পরিবেশ থেকে এসেছে; যাকে আমরা গোত্রীয় পরিবেশ বলতে পারি, যে সবসময় 
একটি আঞ্চলিক সীমায় সীমাবদ্ধ ছিল, সে তার গোত্রীয় বা এলাকার আঞ্চলিক সীমার অধিক কিছুই 
জানবে না। তাহলে এই ভাইকে আপনি বাহিরে কাজ করার জন্য প্রেরণ করতে পারেন না। কারণ, 
সে বাহিরে কাজ করার জন্য অপ্রস্তুত। এরপর বিপরীত হল যেই ভাই দীর্ঘসময় যাবত আমেরিকা, 
ইউরোপ বা পশ্চিমা কোনো দেশে বাস করেছেন অথবা আমাদের দেশে বাস করেছে, যাদের স্বভাব- 
প্রকৃতি এবং কাজের মাঝে কিছু স্বতন্ত্রতা রয়েছে। যেমন- যে ভাই আবদ্ধ জীবনে লালিত হয়েছেন, 
জীবন চলার একাধিক পদ্ধতি সম্পর্কে যার ধারণা নেই, আপনি যদি তাকে বাহিরের কাজে পাঠান, 
তাহলে তার বিশেষ স্বভাবের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের দায়িত্বটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে 
সক্ষম হবে না। 

আর যে ভাই বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেছে, সে অনেক সময় পুলিশি বা পশ্চিমা রাষ্ট্রে 
কাজ করতে সক্ষম হবে; যেসব রাষ্ট্রে কাজ করতে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন হয়। সে এ ভাই 
থেকে বেশি যোগ্য হবে, যে সীমাবদ্ধ জীবনে অভ্যস্থ ছিল। উদাহরণস্বরূপ- যে ভাই নিজ গোত্রে দীর্ঘদিন 
ধরে অবস্থান করেছে, তাকে যখন আপনি সংগঠনের অন্যান্য ভাইদের সাথে কাজ দিবেন, তখন সে 
তা করতে সক্ষম হবে। আর যদি আপনি একাকী কোনো কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান, তবে এটি তার 
জন্য কঠিন হয়ে যাবে। কিন্তু অন্যান্য ভাইদের একত্রে উপস্থিতি তার মাঝে প্রেরণা সৃষ্টি করবে এবং 
তাকে শক্তিশালী করবে। ফলে সে তাদের মাধ্যমেই মূলত: শক্তি অর্জন করবে এবং কাজে এগিয়ে 
যাবে কিন্ত যখন আপনি তাকে একাকী কোনো কাজে প্রেরণ করবেন এবং কোনো দায়িত্ব দিবেন, তখন 
সে ভেঙ্গে পড়বে। 

এ কারণেই আপনি বলেন, কেন কাজটি ব্যর্থ হল? কেন ভাইয়েরা গিয়ে ব্যর্থ হল? ব্যর্থতার কারণ হল 
এই যে, ভাইটি শহরে কাজ করতে প্রস্তুত নয়। সব ভাই যে কোনো কাজের জন্য পারফেক্ট নন। 
উদাহরণস্বরূপ- গোয়েন্দা বিভাগে সব ভাই কাজ করতে পারেন না। গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের মাঝে 
এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, যা অন্যান্য লোকদের মাঝে থাকে না। এর মাঝে আছে মেধা, দ্রুত 
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আত্মস্থকরণ, সুন্দর আচরণ, শারিরীক যোগ্যতা ইত্যাদি। এ কারণেই গোয়েন্দা বিভাগের লোকদেরকে 
বিভিন্নভাবে যাচাই বাছাই করা হয়। গোয়েন্দা এবং বিশেষ রক্ষী বাহিনী, এই দুই বাহিনীতে যাকে তাকে 
নিয়োগ দেয়া হয় না। এদেরকে নির্বাচন করা হয় সেনাবাহিনী থেকে । সব মানুষ বিশেষ রক্ষী বাহিনীতে 
আসার যোগ্যতা রাখে না। (আপনাদের কতক বিশেষ রক্ষী বাহিনীতে ছিলেন ।) অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ- 
যদি আমরা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের রক্ষী বাহিনীর কথা ধরি, -যারা আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে 
নিরাপত্তা প্রদান করে- তাহলে দেখবো যে, এরা হল আমেরিকার বিভিন্ন ফোর্সের নির্বাচিত কিছু ব্যক্তি। 
আমেরিকার হাই্যাঙ্কের কিছু ফোর্স যেমন- গ্রীণ বেরেট, ডেলটা ফোর্স, এয়ার ফোর্স ৫০১ ইত্যাদি বিশেষ 
বিশেষ বাহিনী থেকে নেওয়া । এই বাহিনীটি বাছাই করে সদস্য গ্রহণ করে। কারণ, গোপন কার্যক্রম 
বা বিশেষ রক্ষী বাহিনীর জন্য অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয়। সব ভাইয়ের মাঝে এগুলো পাওয়া 
যায় না। বিশ্বের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যখন তাদের সদস্য নির্বাচন করে, তখন তাকে পূর্ণরূপে যাচাই 
করে বাছাই করে। 

ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিজের ডাইরিতে ব্যক্তিগত বিষয়ে 
আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, যখন তাকে মোসাদের সৈনিক হিসাবে সিলেক্ট করা হয়, তখন দু'বছর 
পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আর এটিই মোসাদের সিস্টেম। এরপর সে ভাষার কোর্স গ্রহণ করেন, 
মানুষের স্বভাব-চরিত্র এবং আঞ্চলিক আচরণ শিক্ষাসহ আরো বিশেষ কিছু কোর্স সম্পন্ন করেন। -এই 
মুহুর্তে আমি তার নাম ভুলে গেছি- সে বলে যে, এক পরীক্ষায় তার বিচক্ষণতা ও মেধা যাচাইয়ের জন্য 
একটি পরীক্ষা নেওয়া হল। প্রশিক্ষক তাকে ডেকে নিয়ে বললেন, “আমরা এ ভবনের ফ্ল্যাটটির দিকে 
তাকিয়ে থাকবো । তুমি সেই ভবনে ঢুকে জানালার সামনে একটি পানির পেয়ালা নিয়ে দাঁড়াবে । আর 
এসব মাত্র পাঁচ মিনিটের ভেতরে করতে হবে ।” মাত্র পাঁচ মিনিটের মাঝে তাকে এমন একটি কাহিনী 
রচনা করতে হবে, যার মাধ্যমে সে এ ভবনে ঢুকতে সক্ষম হবে । এরপর নির্ধারিত ফ্ল্যাটের ভেতরে 
গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়াতে হবে এবং তার হাতে একটি পানি ভর্তি গ্লাস থাকতে হবে। সে নিজের 
সম্পর্কে বলে, আমি গিয়ে দরজায় করাঘাত করলাম । পরে এক বৃদ্ধা মহিলা বের হয়ে আসল । আমি 
তাকে বললাম যে, আমি ফিল্ম নির্মাতা। আমি আপনার বাড়ির কয়েকটি ফটো কিছু মুভিতে কাজে 
লাগাতে চাচ্ছি। আর এজন্য প্রথমে আমাকে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখতে 
হবে যে, বাড়িটি কি উপযুক্ত নাকি উপযুক্ত নয়? মহিলা বলল, প্লিজ, আসুন! এরপর সে জানালা খুলে 
তার বাহিরের সাথীর দিকে তাকালো । এরপর সে মহিলাকে বলল, আপনি যদি আমার জন্য এক গ্লাস 
পানি নিয়ে আসতেন? ফলে মহিলা পানি নিয়ে আসল এবং প্রশিক্ষকের সামনেই সে তা পান করলো । 
এরপর মহিলাকে বলল, আমরা আপনার বাড়ির অবস্থা দেখেছি, আমরা আবার আসবো । এরপর সে 
বের হয়ে চলে গেল। সে এবারের পরীক্ষায় পাশ হল। এটি ছিল এ লোককে দলভুক্ত করার আগের 
পরীক্ষাসমূহের মাঝে সামান্য একটি পরীক্ষা । 

ফিলিস্তিনিরা যখন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো, তখন তাদের জন্য বিশেষ কিছু প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা থাকতো। 
ফিলিস্তিনিরা নিজেদের কিছু সংগঠনে এই মর্মে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে যে, সংগঠন তার জীবনের ব্যাপারে 
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কোনো দায়বদ্ধ নয় যে, সে এই প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে আসতে পারবে, নাকি পারবে না? এ ব্যাপারে 
আমাদের সংগঠন কোনো দায়বদ্ধ নয়। তারপর এ কথার ওপর স্বাক্ষর সংগ্রহ করে । তাদের অনেকে 
আমার কাছে বর্ণনা করে যে, কিছু প্রশিক্ষণ দক্ষিণ আমেরিকার অঞ্চলে হত। সেখানে মানুষকে জঙ্গলে 
পাঠিয়ে দিয়ে বলা হত, তুমি এই সময়ের ভেতর অমুক পয়েন্টে পৌঁছবে । যদি পৌঁছতে না পারো, তবে 
তোমাকে রেখে আমরা চলে যাবো। এভাবেই তারা তাকে ছেড়ে চলে যেত, আর সে সেখানেই মারা 
যেত। বাস্তবেই যখন সে লোকটি নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত পয়েন্টে পৌঁছতে সক্ষম হত না, তখন তারা 
তাকে রেখেই চলে যেত। ফিলিস্তিনিদের সাথে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো, তাদের অনেকেই প্রশিক্ষনের 
সময় মারা যেত। 

আমেরিকার ডেলটা ফোর্সের প্রশিক্ষণও এমন হয়ে থাকে। তবে তারা আপনাকে মৃত্যুর সামনে ছেড়ে 
দেবে না। আপনাকে তুলে নিয়ে আসবে, কিন্তু আপনি পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে যাবেন। একজন লোককে 
নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত করার আগে তারা অনেক পরীক্ষা নিয়ে থাকে। 

আমার কথার উদ্দেশ্য হলো: যারা বিশেষ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত; যারা বাহিরে কাজ করবে, তারা বিশেষ 
কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত । এ সকল দায়িত্ব সকলে আদায় করতে সক্ষম নয়। যেকোনো ব্যক্তি এগুলো আদায় 
করতে পারে না। যে আত্মিক, মানসিক এবং শারিরীকভাবে যোগ্য; সেই সফলতা অর্জন করতে সক্ষম 
হবে এবং সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করতে পারবে। 


পঞ্চম ধাপ - অব্যাহতভাবে লেগে থাকা 

আমরা গত পর্বে প্রস্তুতি বিষয়ক কিছু আলোচনা করেছি। এখন আমরা তা পূর্ণতা দেবো: 

“পঞ্চম ধাপ: নিরাপত্তার বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য মাদউ‘র সাথে অব্যাহতভাবে লেগে থাকা । যাতে 
শত্রুর পক্ষ থেকে কোনো ধরণের অনুপ্রবেশ না হয়। কিছু কিছু বিষয় একেবারে শেষ পর্যন্ত যাচাই 
অতঃপর আমরা সেই ভাইকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি এবং সংগঠনের কাজে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা 
তাকে আত্মিক, দৈহিক এবং সামরিক ট্রেনিং দিয়ে প্রস্তুত করেছি। এখন হল পঞ্চম মারহালা বা ধাপ। 
এখানে আমরা এই ভাইয়ের সাথে অব্যাহতভাবে লেগে থাকবো । তাকে সামান্য সময়ের জন্যও ছেড়ে 
দেবো না। বরং তার পিছনে লেগেই থাকবো যাতে অনেক বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি। 

১. এখন আমরা তার মানসিক উন্নতি বুঝার বিষয়ে কথা বলবো। যাতে কোনো সদস্য অতি জযবার 
কারণে এমন কোনো কাজ করে না বসে, যা পরিকল্পিত নয়। অনেক সময় সে ভাই নিজের মানসিক 
চাপে এমনটি করতে পারে । উদাহরণস্বরূপ- মুজাহিদদের উপর শত্রুর আক্রমণ বেড়ে গেছে। তাই সে 
প্রতিশোধের ইচ্ছা করলো। অনেক সময় সে এমন সব কাজ করে বসবে, যেগুলো একদিক দিয়ে 
মুজাহিদ ও জিহাদের জন্য উপকারী, কিন্তু অপরদিক থেকে এটি পুরো জিহাদী কার্যক্রমকেই ধ্বংস 
করে দেবে । এ কারণেই যখন একই দেশে একাধিক জিহাদী সংগঠন কাজ করবে, তখন তাদের মাঝে 
একটি নিয়ম-শৃভ্খলা থাকতে হবে। কারণ, অনেক সময় কোনো একটি সংগঠন এমন কোনো কাজ 
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করে বসতে পারে, যার ফলাফল অন্য কোনো সংগঠনের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে । তাই এখানে 
সংগঠনগুলোর মাঝে একটি নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকতে হবে। 

এইরূপভাবে ভাইদের মানসিকতা অনুসন্ধান অব্যাহত রাখবে, এমনি মানসিক চাপের সময়েও । যাতে 
মনের প্ররোচনায় সংগঠনের অজান্তে কোনো কাজ করে না বসে। উদাহরণস্বরূপ- যখন শক্ররা 
মুজাহিদদের উপর বড় ধরণের কোনো হামলা করে বসবে, তখন কোন ভাই হয়ত তানজিম বা 
জামাতের অজান্তে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে এবং সে নিরাপত্তার বিষয়টি পূর্ণভাবে 
লক্ষ্য রাখতে পারবে না। আর তখন এটি হয়ত কিছু সাথীর বন্দী হওয়ার কারণ হবে অথবা অনেক 
সময় এটি এর চেয়েও বড় কোনো কাজ বা এই ভাইয়ের করা কাজের চেয়ে অনেক বেশি অপারেশন 
ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণ হয়। 

কারণ, যখন এই ভাই কাজটি শুরু করেছে, তখন পুলিশ বা গোয়েন্দাদের সামনে জামা'আতের দরজা 
উন্মোচন করে দিয়েছে । অথচ তখন জামা'আত এর চেয়ে বড় কোনো অপারেশনের প্রস্তুতিতে ছিল। 
কিন্তু একক এই কাজের কারণে অনেক কাজ বিনষ্ট হয়েছে অথবা এর চেয়েও বড় কোনো অপারেশন 
ব্যর্থ হয়েছে। 

এ রকমই একটি ঘটনা ঘটেছিল জামা'আতুল ইসলামিয়াতে। জামা'আতুল ইসলামিয়া মিশরীয় 
প্রশাসনের সাথে একটি শান্তি চুক্তির আলোচনা করছিলো । ঠিক সেই মুহুর্তে জামা'আতুল ইসলামিয়ার 
কিছু যুবক ‘আল-উকসুর’ নামক এক অপারেশন পরিচালনা করে বসে। তিন বা চারজন ভাই 
পর্যটকদের একটি বাসে হামলা করে। তারা ৪৭ জন জার্মানি পর্যটককে একসাথে হত্যা করে । এছাড়াও 
আরো অনেকে নিহত হয়। কিন্তু আমি এখন যা বলতে চাচ্ছি- তা হলো: এই অপারেশনটি বরকতপূর্ণ 
একটি অপারেশন ছিল; কারণ, আমরা এদের সাথে কোন ধরনের সন্ধি, শান্তিচুক্তি এবং বৈঠকের কোন 
প্রয়োজন বোধ করি না। কেননা, তাগুতদের সাথে কথা বলা মূলত: দাঈদের মৃত্যু সমতুল্য । সুতরাং 
আমরা কখনোই এই সকল তাগুতদের সাথে একত্রে বসার ইচ্ছা রাখি না। তাদের সাথে সাক্ষাতের 
কোনো বাসনা আমাদের নেই। এমনকি অতীতের কিছু জিহাদী সংগঠন; যারা বর্তমানে এই তাগুতদের 
সাথে শান্তি আলোচনা করে যাচ্ছে, আমরা তাদের থেকে মুক্ত ঘোষণা করছি এবং তাদেরকে সর্বোতভাবে 
পরিত্যাগ করছি। তবে এই চারজন ভাই যখন 'আল-উকসুর" অপারেশনটি সম্পন্ন করে, তখন মিশরী 
প্রশাসন ও জামা'আতুল ইসলামিয়ার মাঝে এই শান্তি চুক্তিটি বিলম্বিত হয়ে যায়। 

২. সদস্যদের নিরাপত্তা বিষয়ক আপডেট বিষয়গুলো জানা থাকা নিশ্চিত হওয়া এবং প্রত্যেককে 
পৃথকভাবে পরীক্ষা করা। আপনি যদি তার সাথে ধারাবাহিকভাবে লেগে থাকেন, তাহলে নিরাপত্তা 
বিষয়ে এ ভাইয়ের কাছে কতটুকু জ্ঞান আছে, সে ব্যাপারে জানতে পারবেন । নতুন নতুন বিপর্যয়ে তার 
সুন্দর চিন্তা-ভাবনাও জানতে পারবেন। তার কাছে কী পরিমাণ তথ্য আছে, যা তাকে এবং তার 
সাথীদেরকে নিরাপত্তা দিতে সাহায্য করবে; সে বিষয়টিও জানতে পারবেন। 

৩. যাতে আমরা তার ভুলগুলো সংশোধন করে দিতে পারি এবং উপযুক্ত স্থানে তাকে সেট করবে। 
অনেক সময় আমরা কিছু ভাইকে নির্দিষ্ট একটি কাজ লাগিয়ে দেই বা একটা হুকুম দিয়ে দেই। কিন্তু 
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আমরা তখনো তার এই কাজের যোগ্যতা ও সক্ষমতার পরিমান জানি না। এটি কি তার জন্য উপযোগী 
নাকি উপযোগী নয়? সুতরাং আমরা যদি তার সাথে অব্যাহতভাবে লেগে থাকি, তাহলে আমরা বুঝতে 
পারবো যে, যেই কাজের জন্য এই ভাইটিকে সিলেক্ট করা হয়েছে সে কি আসলে এই কাজের যোগ্য 
নাকি অযোগ্য? যদি মনে হয় যোগ্য, তাহলে আমরা তাকে সে কাজে অব্যাহতভাবে লাগিয়ে রাখবো । 
যদি যোগ্য না হয়, তাহলে আমরা কাজ পরিবর্তন করে দেবো এবং তার জন্য সম্ভব এমন কাজে তাকে 
নিয়োগ দেবো । আর এ সবই হবে এই অনুসন্ধান ও অব্যাহতভাবে তার পিছনে লেগে থাকার মাধ্যমে । 
৪. যে কোনো পদস্থলন সম্পর্কে দ্রুত অবহিত হওয়া এবং সংশোধনও করা যায়। যেমন- ভাইকে 
গোপন বিভাগ থেকে বের করে প্রকাশ্য বিভাগে নিয়ে আসা। হতে পারে কোন ভাই গোপন বিভাগে 
কাজ করেন, কিন্তু কোন কারণে তিনি প্রকাশ হয়ে গেছেন। তখন তাকে গোপন বিভাগ থেকে প্রকাশ্য 
বিভাগে নিয়ে আসা হবে। ফলে সে এখন প্রকাশ্যে কাজ করবে । কারণ, তার গোপনীয়তা নষ্ট হয়ে 
গেছে। যে ভাই পরিচিত হয়ে গেছে, সে আর গোপন হতে পারবে না। এখন সে প্রকাশ্য ব্যক্তি। 

৫. অসঙ্গত কোনো কাজে জড়িয়ে পড়লে সেই ভাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যেমন- আমরা এক 
ভাইকে পেলাম; যে এমন কোনো কাজে জড়িত, যা জিহাদী কাজের সাথে বা জামা'আতের কাজের 
সাথে থাকা অবস্থায় করা উচিত না। তাহলে এই সূরতে আমরা তার থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারবো। 
অবশ্য তাকে হত্যা করে তার থেকে মুক্তি লাভ করবো না। যেমনটি গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ করে থাকে। 
গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে যখন কারো বিষয়টি উন্মোচিত হয়, তখন তারা কী করে? তাকে হত্যা 
করে ফেলে। তারা মুক্তি লাভ করে তার দেহ থেকে। কিন্তু আমরা তাকে হত্যা করি না। বরং তার 
কাজ থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে নেই। গোয়েন্দা সংস্থা আপনার কাজ শেষ হলে আপনাকে শেষ করে 
দেবে। এরপর আপনি গোয়েন্দা সংস্থার নিকট অনর্থক হয়ে যাবেন। সুতরাং গোয়েন্দা বিভাগ আপনার 
দেহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে অথবা যখন আপনার গোয়েন্দাগিরির কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং আপনার 
মাধ্যমে বিভাগ কোনো ফায়দা অর্জন করতে পারবে না, তখন সে বিভাগ আপনার দেহ থেকে মুক্ত হয়ে 
যাবে । অর্থাৎ আপনাকে হত্যা করে দেবে। 

অনেক খেয়ানতকারী এমন রয়েছে, যারা পার্থিব সামান্য লোভের কারণে বড় বড় মুজাহিদদেরকে 
তাগুতদের হাতে বিক্রি করে দিয়েছে। এমন এক খেয়ানতকারীর কারণে ফিলিস্তিনের শাইখ ইয়াহইয়া 
আইয়াশ রহ. শাহাদাত বরণ করেন। শুরুতে তাদেরকে সম্পদের স্তুপ দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে 
ইসরাইল তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এমনকি সে ইসরাইলে এমন একটি স্থানও পায় নি, যেখানে 
একটু ঘুমাতে পারবে। কারণ, সে নিজের দ্বীনের সাথে খেয়ানত করেছে এবং খেয়ানত করেছে তার 
উম্মাহর সাথে। 

শাইখ ইয়াহইয়া আইয়াশ রহ. তাঁর বন্ধুর এক নিকটতম ব্যক্তির মাধ্যমে নিহত হয়েছেন। আপনারা 
জানেন যে, শাইখ ইয়াহইয়া আইয়াশ রহ. কাসসাম বিগ্রেডের প্রসিদ্ধ একজন কমান্ডার ছিলেন। তিনি 
হলেন সেই ব্যক্তি; আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে যিনি পূরো পৃথিবীতে এবং বিশেষত ফিলিস্তিনে শহীদি 
অপারেশনের ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রেখেছেন। তিনি হলেন সেই মহান ব্যক্তি; যিনি বলেছিলেন যে, 
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“আমি অচিরেই পাথরকে বোমায় পরিণত করবো; যা ইহুদীদের মাঝে গিয়ে বিস্ফোরিত হবে।” শাইখ 
ইয়াহইয়া আইয়াশ রহ. হলেন, ইজ্জুদ্দীন আল-কাসসাম বিগ্রেডের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। ইজ্জুদ্দীন 
আল-কাসসামের মূল সামরিক কমান্ডার । বর্তমান যুগে তিনিই সর্বপ্রথম শহীদি অপারেশন চালু করেন 
ফিলিস্তিনে। এরপর তা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে । ফিলিস্তিনিরা যখন পাথরের মাধ্যমে তাদের যুদ্ধ 
চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তার এতিহাসিক কথাটি বলেছিলেন যে, “আমি অচিরেই এই পাথরকে 
বোমায় পরিণত করবো, যা গিয়ে ইহুদীদের মাঝে বিস্ফোরিত হবে।” তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইসরাইলের 
গোয়েন্দা সংস্থা শিন বেট ও মোসাদের কারণে ফিলিস্তিনের বাহিরে লুকিয়ে ছিলেন। অবশেষে এই 
গোয়েন্দা তাকে ধরিয়ে দেয়। 

করতেন। কিন্তু এই সদস্যের মামা ছিল মোসাদের ভাড়াটে গোয়েন্দা। সে জানতে পারলো যে, শাইখ 
ইয়াহইয়া আইয়াশ রহ. এই ঘরে আছে। এই গোয়েন্দা তার ভাগ্নের কাছে একটি টেলিফোন চাইল এই 
বলে যে, তার মোবাইলটা নষ্ট । ভাগ্নে তাকে বলল, আমি সবসময় এই মোবাইলটি ব্যবহার করি। আর 
এ মোবাইলটি দিয়ে শাইখ ইয়াহইয়া আইয়াশ রহ. সবসময় যোগাযোগ করেন। যাতে তার কাজগুলো 
বাস্তবায়ন করতে পারেন। এর মাধ্যমে এই গোয়েন্দা জানতে পারলো যে, শাইখ ইয়াহইয়া আইয়াশ 
রহ. এ মোবাইলের মাধ্যমে কথা বলে। তখন এই ভাই তার গোয়েন্দা মামাকে এ মোবাইলটি দিল 
অথচ সে জানতো না যে, তার মামা মোসাদের লোক । মোসাদের সাথে সে গোয়েন্দা হয়ে কাজ করে। 
এরপর এই গোয়েন্দা মোবাইলটি মোসাদের কাছে প্রেরণ করে। মোসাদ এই মোবাইলটির ভেতর চার 
গ্রাম বা পাঁচ গ্রামের টিএনটি (খা) বোমা রেখে দিল। গুপ্তহত্যার ক্ষেত্রে প্রত্যেক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর 
প্রযুক্তিগত টিম থাকে । তো তারা তাতে (মোবাইলে) ছোট একটি বিস্ফোরক ভর্তি প্যাকেট রেখে দিল। 
তারপর তা গোয়েন্দাকে দিল। আর গোয়েন্দা মোবাইলটি তার ভাগ্নের কাছে ফেরত দিয়ে দিলো। 
তারপর সে তা শাইখ ইয়াহইয়া আইয়াশ রহ.-কে দিল। শাইখ ইয়াহইয়া আইয়াশ রহ. তা দিয়ে 
যোগাযোগ করলেন। গোয়েন্দারা আগেই শাইখ ইয়াহইয়া আইয়াশের ভয়েস রেকর্ড করে রেখেছিল। 
প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে আলাদা সাউন্ড । সুতরাং শাইখ ইয়াহইয়া আইয়াশ রহ. ১৯৯৬ সালের জুম'আর 
দিন সকালবেলা তার বাবার কাছে কল করেন। তিনি সবসময় এই টাইমে তার বাবার সাথে যোগাযোগ 
করতেন কারণ, তিনি তাঁর বাবাকে অনেকদিন যাবত দেখেন নি। তিনি ছিলেন পলাতক এবং শক্ররা 
তাঁকে খুঁজছিল। সুতরাং তিনি সর্বপ্রথম যখনই বললেন, বাবা! তখনই তার ভয়েসের অপেক্ষায় থাকা 
হেলিকপ্টার চলে এলো। তিনি বাবা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কম্পনের মাধ্যমে তাঁর মাথায় বোমার রিমোট 
বিস্ফোরিত হল, তিনি শহিদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহম করুন। (আমীন) 

এরপর এই খবিস গোয়েন্দা দুনিয়াও অর্জন করতে পারে নি এবং আখিরাতও অর্জন করতে পারে নি। 
এখন সে ইসরাইলে বন্দী হয়ে আছে এবং ইসরাইল প্রশাসন তার সাথে খারাপ আচরণ করছে, যার 
অভিযোগ সে করে যাচ্ছে। এই হল আল্লাহর শত্রুদের দুনিয়াবী শাস্তি 


৮২২ শা ____+ 


সুতরাং অনৈতিক কাজে জড়িত সদস্যদের থেকে এই পদ্ধতিতে মুক্তি পাওয়া যায়। আমরা বলেছি যে, 
গোয়েন্দা সংস্থার মতো হত্যার মাধ্যমে আমরা কারো থেকে মুক্তি লাভ করি না। বরং আমরা তার পথ 
ছেড়ে দেই। তবে যদি এটি প্রমাণিত হয় যে, সে আমাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করছে, তাহলে 
বিষয়টি ভিন্ন। যদি তার অনৈতিক কাজটি শক্রুর স্বার্থে আমাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি হয়ে থাকে, 
তবে তখন বিষয়টি ভিন্ন হবে। 

৬. তাজির বা শাস্তি প্রদান। কোনো ভাই ভুল করে বসলে বা এমন কোনো কাজ করে বসলে; যা 
শাস্তিকে আবশ্যক করে, তাহলে আমরা শাস্তি দেবো । তবে শাস্তিটা কৃত অপরাধের জন্য উপযোগী হতে 
হবে; যাতে পুনরায় আবার শাস্তির প্রয়োজন না হয়। যে অপরাধে সে লিপ্ত হয়েছে, তার পরিমাণ 
অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে; যাতে করে এই ধরণের কাজ পুনরায় করার প্ররোচনা না পায়। সামরিক 
বিভাগের ক্ষেত্রে আমাদের শাস্তি যেমন- পাহারার সময় বাড়িয়ে দেওয়াসহ আরো কিছু সাধারণ শাস্তি 
দেওয়া হয়। নিকট অতীতে শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.-এর জীবদ্দশায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম জিহাদ 
চলাকালীন বছরগুলোতে শাস্তি ছিল এই যে, এ ভাইকে পাহারাদারি থেকে বঞ্চিত করা হত। কারণ, এ 
ভাই ভুল করেছেন। তাই তার শাস্তি হল আমীর তাকে পাহারাদারি থেকে বঞ্চিত করবেন। অতীত ও 
বর্তমানের মাঝে কি বিশাল পার্থক্য দেখুন! অতীতে কেউ অপরাধ করলে তাকে পাহারাদারি থেকে 
বঞ্চিত করা হত। তাই সে কান্না-কাটি করতো । সে যদি পাহারাদারি বা খেদমত থেকে বঞ্চিত হত, 
তাহলে কান্না-কাটি করতো । কিভাবে সে বিশাল ছাওয়াব থেকে মাহরুম হচ্ছে। আর বর্তমানে হয়ত 
আপনি কাউকে শাস্তি দিতে পারেন; তার পাহারাদারির সময় বাড়িয়ে দেওয়া বা তার খেদমতের সময় 
বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে । তাহলে কৃতকর্মের উপযোগী শাস্তি হবে। 

৭. যার থেকে কোন ধরনের অপরাধকর্ম প্রমাণিত হবে, তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যাবে। 


এই দরসগুলোর সারাংশ: 
- আপনি নিজের ব্যাপারে, নিজের কাজের ব্যাপারে বা অন্যদের কাজের ব্যাপারে কথা বলবেন না। 
- প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য জানার নীতি লক্ষ্য রাখা । এটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য 
জানবে; বেশিও নয় এবং কমও নয়। 
- যেকোনো তথ্য সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে না যাওয়া। যদিও তা পাঠ করার জন্য হয়। কারণ, বাড়ি যে 
কোনো সময় টার্গেটে পড়ে যেতে পারে এবং হঠাৎ আক্রমণের শিকার হতে পারে । সুতরাং যেখানে 
আপনি বসবাস করবেন; সেখানে যেন এমন কিছু না থাকে, যা আপনাকে বিপদে ফেলবে। 
- প্ররোচনা ও আকৃষ্ট হওয়া থেকে বাচতে হবে । একজন মুজাহিদ ভাইয়ের জন্য আবশ্যক হল প্ররোচনার 
কাছে নতি শিকার না করা । আপনার কাছে তাদের কেউ এসে আপনাকে প্ররোচিত করতে কথা বলবে। 
যেমন- আপনার সাথে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কথা বলবে । রাষ্ট্রকে গালি-গালাজ করবে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন ভুল- 
ত্রুটি ইত্যাদি বের করবে। যাতে আপনাকে উত্তেজিত করতে পারে । এখন আপনি যদি মুজাহিদদের 
কোন সদস্য হোন, তাহলে অচিরেই আপনি তার সাথে সুর মিলাবেন। তারপর রাষ্ট্র ও অন্যান্য 
বিষয়াবলীকে মন্দ বলতে আরম্ভ করবেন। অনেক সময় এই পদ্ধতিতেও আপনার কাছে আসবে না। 


৮ শী 


বরং অনেক সময় রাষ্ট্রের প্রশংসা করবে। শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করবে। এখানে হয়ত আপনি তার 
সাথে বির্তক শুরু করবেন বা তার সাথে ঝগড়া শুরু করবেন। আপনি হয়ত বলবেন যে, সরকার এই 
কাজ করেছে, সেই কাজ করেছে। শাসক মুরতাদ এবং কাফির। সরকার ইহুদী এবং খুষ্টানদেরকে 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, দেশকে তাদের জন্য উন্মোচন করে দিয়েছে এবং নিজ জাতিকে অপমানিত 
করেছে। এখানে সে আপনাকে ক্ষেপিয়ে তুলবে, যাতে আপনার ভেতরে যা আছে, তা সে জানতে 
পারে। ইনশা আল্লাহ, আমরা এ ব্যাপারে পূর্ণ একটি দরস গ্রহণ করবো। সেটির নাম হবে "রসুল 
ইসতিদরাজ' বা ধীরে ধীরে তথ্য বের করার পদ্ধতি সম্পর্কীয় দরস। কিভাবে কারো মাঝে ধীরে ধীরে 
প্রবেশ করে তার তথ্য বের করা হয়। আর এখানে কোন জিনিস আপনাকে রক্ষা করবে, ইত্যাদি। 

- আমরা কখনো উচ্চস্বরে কথা বলবো না। সবসময় নিচু আওয়াজে কথা বলবো । সবসময় কাজের 
ক্ষেত্রে উচ্চস্বরে কথা বলা পূর্ণরূপে নিষেধ। সবসময় মানুষের জন্য হালকা আওয়াজে কথা বলা উচিত 
এবং নিজেকে এ ব্যাপারে অভ্যস্থ করা উচিত। কারণ, বর্তমানে এমন অনেক আড়ি পাতার প্রতিষ্ঠান 
আছে, যারা লেজার মাইক্রোফোন আবিস্কার করেছে। যা দূর থেকে আপনার বাড়ির কাঁচটিকেও 
সঠিকভাবে লক্ষ্য বানাতে পারবে। এরপর তারা মাইক্রোচিফের মাধ্যমে দূর থেকে আপনার বাড়ির 
কথাবার্তার তরঙ্গ কথা রূপান্তরিত করে শ্রবণ করতে পারবে । অনেক গ্রুপ শুধু এ কারণেই প্রকাশিত 
হয়ে গেছে যে, তারা একটি বাড়ির সামনে কথা বলেছিল । তারা বসে বসে কথা বলছিল, আর বাড়ির 
মালিক তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেছিল। প্রতিবেশিরা তাদের পরিকল্পনা জেনে যায় তাদের 
কথার কারণে । কারণ প্রতিবেশি সেখানে ছিল অথচ তারা ধারণা করেছিল যে, এখানে কেউ নেই। 
উসমানী সাম্রাজ্যকালীন উসমানী শাসকগণ কথা বলার সময় এক আশ্চর্যজনক পদ্ধতি ব্যবহার করতেন, 
যাতে পাহাড়াদাররা আওয়াজ না শুনে তারা পানি দিয়ে এমন এক সিস্টেম আবিষ্কার করেছিলেন যে, 
কথা বলার সময় সেটি চালু করে রাখলে পানি পড়ার শব্দ হতে থাকতো । ফলে এই শব্দ কথা বলার 
সময় অন্যের শ্রবণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতো। ফলে পাহাড়াদার তাদের কথা শুনতে পেত না। এটি 
এখনো ইস্তাঘুল ও তুরস্কের প্রাসাদগ্ডলোতে বিদ্যমান আছে। সুতরাং অতীত থেকেই মানুষ নিরাপত্তা 
ব্যবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করতো। নিরাপত্তা ছাড়া মানুষ চলাচল করতে সক্ষম নয়। 

হে ভাই! নিরাপত্তা অনেক বড় একটি নেয়ামত ৷ যে তা হারিয়ে ফেলে, সেই তার মর্যাদা বুঝতে পারে। 
আপনারা সেই সময়টির কথা স্মরণ করুন! যখন শুরুর দিকে প্রথমবারের মত আমরা শাইখ আবু 
যুবাযদার সাথে আফগানিস্তান থেকে বের হয়েছি, তখন শাইখ আমাদেরকে নিরাপত্তার নেয়ামতের কথা 
বলেছিলেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন, কিভাবে আমরা আফগানিস্তানে ছিলাম, অথচ এই সময়ে 
আমরা পাকিস্তানে কিভাবে আছি। প্রকৃতপক্ষে আমরা নিরাপত্তার নেয়ামতের যথাযথ উপলব্ধি তখনিই 
করতে পেরেছি, যখন আমরা শুরুর দিকে প্রথমবারের মত আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান চলে এসেছি। 
তখন আমরা নিরাপত্তার বিষয়টি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে আমরা এখন পুনরায় 
আফগানিস্তানে নিরাপত্তার নেয়ামত ফিরে পেয়েছি । যদি আল্লাহর শত্রুরা জানত যে, আমরা এসব ড্রোন 
বিমান এবং তাদের সব ধরনের হাতিয়ারের সত্বেও কতটা নিরাপত্তার সাথে আছি। এই প্রশান্তি এবং 
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নিরাপত্তা; যা আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদদের উপর নাজিল করেছেন, তা শুধু আল্লাহ তা'আলার নেককার 
বান্দারাই উপলব্ধি করতে পারবেন। যদি আপনি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য কোন বান্দাকে এখানে নিয়ে 
আসেন, তাহলে সে এক মুহুর্তের জন্যও এখানে টিকে থাকতে পারবে না। কারণ, তার কাছে সেই 
জিনিস নেই, যা এই মুজাহিদদের কাছে আছে। এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা যখন কুরাইশদের উপর 
অনুগ্রহ করেছিলেন, তখন তাদের উপর নিরাপত্তার নেয়ামত দিয়ে অনুগ্রহ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, 
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“যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।” 
পুরো আরব একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো ৷ কিন্তু কুরাইশদের সাথে কেউ যুদ্ধ করতো না। কারণ, 
তারা ছিল বাইতুল্লাহর প্রতিবেশী । এটি ছিল নিরাপদ এলাকা । এমনকি প্রাণীরা; পাখিরাও এখানে 
নিরাপত্তা পেতো। এগুলোকে শিকার করা বৈধ ছিল না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিরাপত্তা অনেক 
বড় নেয়ামত। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি- যেন তিনি আমাদেরকে তার সাক্ষাত দিবসে 
নিরাপত্তা দান করেন। (আমীন) 
- টেলিফোনের নজরদারির ব্যাপারে সতর্কতা গ্রহণ করুন। ইনশা আল্লাহ, এ ব্যাপারে পৃথক একটি 
আলোচনায় কথা বলবো । 
- ইসতিদরাজ বা ধীরে ধীরে শত্রুর অনুপ্রবেশ ও তার পন্থাসমূহের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। 
- গোপন নথিপত্র নিরাপদ স্থানে রেখে দিতে হবে। তা স্থানান্তর করা যাবে না। আমরা গোপন নথিপত্র 
নিয়ে ইনশা আল্লাহ, কথা বলবো। এগুলো নিরাপদ স্থানে রেখে দেওয়া জরুরী এবং তা নিয়ে চলাচল 
করা যাবে না। কাজের সাথে সম্পৃক্ত যে কোনো নথিপত্র নিয়ে আমরা চলাচল করবো না। 
- গোপন তথ্যের স্থানগুলো দৃঢ়ভাবে বন্ধ রাখতে হবে । (গোপন আশ্রয়স্থল ও সংরক্ষণাগার) 
- আড়ি পাতার যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। বিশেষত যদি আপনি তাদের কাক্কিত হবেন। তখন 
আপনি সর্বদা তাদের টার্গেটে থাকবেন। আপনি যখন কাজের স্থানে প্রবেশ করবেন, ভালভাবে চেক 
করুন । হয়ত শত্রু আরী পাতার কোন যন্ত্র আপনার জন্য রেখে দিয়েছে। 
- কোন দুর্ঘটনার ঘটার পূর্বেই স্বিদ্ধান্ত দিবে না, এটা হয়ত এমন বা হয়ত তেমন এসব বলে কখনো 
দূর্ঘটনার পূর্বেই তা স্বিদ্ধান্ত দিয়ে দিবেন না। তবে একজন মুজাহিদ সবসময় বিভিন্ন আশংকার চিন্তা 
পূর্ব থেকেই করতে হয়। তার সবসময় এই চিন্তা করা আবশ্যক যে, সে নজরদারিতে আছে অথবা 
তার বিষয়টি গোয়েন্দাদের কাছে ফাঁস হয়ে গেছে। ফলে সে নিজের জীবনে এবং চলাফেরায় এমনভাবে 
থাকবে যে, সে নজরদারিতে আছে। তখন সে নজরদারীর নিরাপত্তার সকল নীতিমালা মেনে চলবে 
এবং এই ধোঁকায় পড়বে না যে, সে নিরাপদ স্থানে আছে। কারণ, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, মানুষ 
দীর্ঘ সময় পার করে ফেললে নিরাপত্তার অনুভূতি হারিয়ে ফেলে। সে ক্লান্তি অনুভব করে এবং তার 
এই প্রশান্তি চলে আসে যে, এখন তার আর কোনো অসুবিধা নেই, ইনশা আল্লাহ। সে মনে মনে 
এগুলো ভাবে । এ কারণেই একজন মুজাহিদের জন্য; বিশেষ করে যিনি পশ্চিমা রাষ্ট্রে বা পুলিশি রাষ্ট্রে 
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নিরাপত্তা ও সতর্কতার ক্ষেত্রে তার মাঝে অবহেলা না আসে। কিন্ত যদি নিরাপত্তার সাথে আছে এমন 
বোধ করে, তাহলে নিরাপত্তার অনুভূতি হারিয়ে যাবে। যখন আপনি চিন্তা করবেন যে, আপনি নিরাপদ 
স্থানে আছেন, তখন নিরাপত্তার ব্যাপারে উদাসিনতা তৈরি হবে, যা আপনার ধ্বংসের কারণ হবে। 

- সাধারণ প্রভাবিতকারী বিষয় থেকে দূরে থাকবেন যেমন খারাপ বন্ধু, মদ-জুয়া ইত্যাদি। আলহামদু 
লিল্লাহ, মুজাহিদদের মাঝে এমন কিছু নেই। কিন্তু অনেক তাগুত ও গোয়েন্দা অথবা সাধারণ মানুষকেও 
সৈনিক বানানো হয় খারাপ বন্ধু, মদ বা নারীর মাধ্যমে । আপনি যখন মদ পান করবেন, তখন নিজের 
মাঝে থাকা অনেক গোপন তথ্য প্রকাশ করবেন। ইসরাইলের অধিকাংশ গোয়েন্দা হলো নারী। এমনকি 
এটা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, বিশ্বের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বিশাল অংশই রয়েছে নারী বিশ্বের 
গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মূলে রয়েছে মহিলা কর্মী। মহিলারা যে কোনো লোকের সাথে মিশে তথ্য সংগ্রহ 
করতে পারে। সে ধীরে ধীরে তার মাঝে প্রবেশ করে এবং তার থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে; 
বিশেষ করে মদপানের সময়। মানুষ মদ পান করলে তার বোধশক্তি লোপ পেতে থাকে এবং সে 
নিজের মনের কথা বলা শুরু করে । আর এ সময়ই মহিলা তার থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে। কিন্তু 
আলহামদু লিল্লাহ, মুজাহিদদের মাঝে এমন কিছু ঘটে না। তাদের খারাপ বন্ধুও নেই, আর তারা মদও 
পান করে না। তাদের কাছে জুয়ার কোনো সামানও নেই। 

- আপনি যে শহরে বাস করবেন বা যেখানে কাজ করবেন, সেখানের বিভিন্ন সমস্যা থেকে নিজেকে 
বিরত রাখবেন। আপনি নিজের দিকে মানুষকে সজাগ করে তুলবেন না। কারণ, মানুষের স্বভাব হল 
যে সমস্যার সৃষ্টি করে তার ব্যাপারে জানা এবং তাকে নজরদারি করতে থাকা বা কৌতুহল বসত খবর 
রাখা । আর এর মাধ্যমে আপনার নিরাপত্তা নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি যেখানেই বাস করেন, আপনার 
জন্য আবশ্যক সামর্থ্য অনুযায়ী সমস্যাবলী থেকে দূরে থাকা। আপনি আপনার প্রতিবেশী বা যাদের 
মাঝে বাস করেন, তাদের কোনো সমস্যাতেই জড়িত হবেন না। কারণ, মানুষের স্বভাব হল সমস্যার 
দিকে মনোযোগ দেওয়া। এরপর তারা অনুসন্ধান ও গবেষণা শুরু করে। তারা আপনার ব্যাপারে 
পর্যালোচনা করবে, আপনার জীবন নিয়ে গবেষণা করবে । আপনি কেন এখানে এসেছেন, ইত্যাদি 
বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে থাকবে । যা শেষ পর্যন্ত আপনার তথ্য উন্মোচন করে দেবে। বিশেষ 
করে যখন আপনি ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় থাকবেন। 
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আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন।আমীন 
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